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প্রস্তাবনা । 
পা, 

গায় শ্রীগোপাল বন্থ মল্লিক মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
তখীবধানে যে, বেদান্ত ফেলোশিপের ব্যবস্থা করিয়। গিরাছেন ; পেই 
ফাধ্যভার প্রাপ্ত. হইয়া, আমি দ্বিতীয় বর্ষে হিন্দুদর্শন সন্ধে যে সমুদয় 
"প্রবন্ধ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পাঠ কবিয়াছিলাম । অগা সেই সমুদ্র প্রবন্ধ একত্র 
করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম । আশা করি, তৃতীয় 
বর্ষের প্রবন্ধ নকলও শীগ্ঘই পুস্তক!কাবে প্রকাশিত হইবে । 

এই খণ্ডের বিষয় হিন্দুর্শন। হিনদুদর্শন সানাবণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ু-+ 
গ্থায়। বৈশেষিক, সাংপা, পাতগ্জল, পূর্বমীনাংসা ও উন্তব-মীমাংসা। 
তন্মধ্যে বিবয়গত সৌসানৃগ্ঠান্ুসাবে এই খণ্ডে কেবল ন্যায় ও বৈশেষিক, এই 
ছইথানিমাত্র দর্শনের বিষঘ্ধ আলোচিত হইয়াছে । কেন না, দার্শনিক 
বিষয়গুলি বিশ্রেবণ কবিয়! গণনা করলে উক্ত ছয়খানি দর্শনকে তিন 
শ্রেণীতে ধিভক্ত কব! যাইতে পাবে । ঘেমন, স্ায়-এক, গোতনকৃত ও 
কণাদক্লত। সাংখা--এক, কপিলকৃত ও পতঞ্জলিকৃত। মীমাংসা--এক। 
জৈমিনিকৃত ও বেদব্যাসকৃত। | 

এরূপ শ্রেণীবিভাগে শান্তর্থের কোন প্রকার ক্ষতি বা অসামঞ্জস্ত ত 
£যই না, বরং সমধিক সামগ্রম্তই পবিরক্ষিত হয়। কেন না, তিন 
ভাগে বিভ্তক্ত ছুই দুইটা দর্শনের মধ্যে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়েব প্রতেদ 
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়! যায়। যেমন, ন্যায় ও বৈশেধষিক, উভয়েই 
পরমাণুকারণবাদী, জীব, জগং ও পরমেশ্বব সথন্ধেও এক মন্তাবলম্বী; 
এবং পর্দার্থ-সংকলনেও উভর্নেই প্রায় এক পথের পথিক; সুতরাং এ 
ইটা দরনিকে একজাতীয় দর্শন বলিল দৌষের কোনই কারণ দেখা 


8/৪ 


বায় না, লাংখা পাতগ্রলের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। উহার! উভয়েই 
প্রকৃতি-পুরুষের তেব ও সত্যতাবাদী এবং অন্তান্ত বিষয়েও প্রায় একমতা- 
বল্ী, কাজেই এ হট শান্ত্রকে একজাতীয় শান্তর বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি 
হইতে পারে ন!। তাছা'র পর ছুইটী মীমাংসা দর্শন যে, একই জাতীয় শান্ত, 
তাহ! উহাদের 'মীমাংসা' নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। আমর এই 
জাতীয় বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই খগুমধো কেবল ভ্টায় ও 
বৈশৈধিক দর্শনের আলোচন। করিরাছি। তৃতীয় খণ্ডে সাংখ্, পাতঞ্রল 
ও মীমাংস! দর্শনের আলোচনা করিব। 


'্াল্োচা স্তায় ও বৈশেধিক দর্শন সাধারণতঃ তর্কপ্রধান শান্। 
বীমাংস। দর্শন যেরূপ শ্রতিবাক্যের উপর স্ুপ্রতিষিত, ষ্টায়.বৈশেষিক- 
দর্শন ঠিক সেরূপ মহে ; উহার! উভয়েই প্রধানতঃ তর্কের উপর গ্রতিঠিত। 
উহাদেব অভিমত পদীর্ঘমূহ গরিমাজ্জিত তর্কের সাহায্যেই সংকলিত ও 
সমধিত হইয়াছে ॥ আবশ্বকমতে হ্থানবিশেষে শ্রুতিষঙ মহায়তামাত্র গৃহীত 
হইগ্রাছে, কিন্তু কোথাও সম্পূর্ণভাবে শ্রুতির উপর নির্ভর কর! হয় নাই; 
বরং তর্কের মর্ধ্যাদণরক্ষাব অনুরোধে স্থলবিশেষে শ্রুতির স্বাভাবিক অর্থও * 
পরিত্যান্ধ হইয়াছে, এবং কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে অর্থাস্তরও পরিকল্পিত 
হইয়াছে, তর্ক প্রধান শান্ধের ব্যবস্থা বর্বত্রই এইরূপ। 

তর্কগ্রধান শাস্ট শ্বভ্ভাবত্তই করিল হৃটয়া থাকে। বটিলতার কারণ 
দ্বিবিধ; এক-স্বিষয়ের গুরুত্ব দ্বিতীয় -__তৃর্কের দুর্বলতা ব! ভা গ্রতিষ্টিত্ব। ' 
, তন্মধো বিষয়গত্ত জটিলতাব হেতু এই বে, স্তায় ও বৈশেধিক দর্শন যদিও 
জাগতিক ন্ুগ্রসিধ্ধ পদার্থনিচয়েব থগুন-মণ্ডন ব্যাপাবেই সমর্ধিক ব্যাপৃত 
হউক, তথাপি সে সমুদযু পদার্থরাশিন সংস্থাপন, বিশ্লেষণ বা নিরযন 
বিষিয়ে যেরূপ অভিনৰ তর্কপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, বন্ততই তাহা গন্তত 
ছুর্মভ ৷ নরোদ্কারিত সেট তর্কপ্রণালী আরত করা তি বড় তীক্ষুধী বাজির 
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পক্ষেও আয়াসসাধা ও সময়সাপেক্ষ। এই নবোস্ভাবিত তর্তগ্রণালীই 
উত্ত দর্শনদবয়কে সাধারণের নিকট চিরকাল অপরিচিত করিয়। রাখিয়াছে 
ও রাখিবে। 

সমাজে অধ্যয়ন*অধ্যাপনার অভাবও উত্ত দর্শনছয়ের জটিলতা সমধিক 
ৃদ্ধি করিয়াছে। নব্য ্তারের গ্রাদূর্তাবে প্রাচীন গ্ঠায়ের পঠন-পাঠনা- . 
পদ্ধতি একপ্রকার বিলুণ্ত হইয়াছে । তাহার ফলে, অনেকম্থলে মুলস্টত্র : 
ও প্রাচীন ব্যাখ্যার অনেক স্থানে অসামঞ্জন্ত রহিয়াছে বলিয়! মনে হয়, 
এবং স্তর ও ভাষ্ের পাঠও সকল স্থানে সহজে সংলগ্ন হয় না! । এ দুরবস্থা 
ৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধে বড়ই শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে । পথে 
পদ্দে উহার অসম্পূর্ণত। পরিলক্ষিত হয়। তাহার ফলে ছর্বোধ্যতা আরও 
ষদ্ধিত হইয়াছে। 

জটিলতার দ্বিতীয় কারণ তর্কের ছুর্ধলতা। তর্ক যতই ফন হউক 
না কেন, সে কখনও কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে সংশয়-বিপর্ধযয়রহিত . 
করিয়। লোক-্নমঞ্ষে উপস্থাপিত করিতে পারে না। কেন না! 
তর্কের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করে তওপ্রয়োক্তা তাকিকের 
ধোগ্যতার উপরে । যে তাফিক স্বীয় বুদ্ধিবৃত্ির পরিচালনা দ্বার! যে 
পরিমাণে অভিজ্ঞত| অর্জন করেন, তীহার উদ্ভাবিত তর্কও সেই পরিমাণেই 
গভীর, সুদৃঢ় ও অনুপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান তাকিকগণের বুদ্ধিভাার মাপ করিয়া 
যোগ্যতার তারতগ্য নির্ধারণ করিবার মানযস্ত্র অগ্ঠাপি কোথাও আবিষ্কৃত 
হয় নাই-ন্ুদুর ভবিশ্তেও হইবার সম্ভাবনা! নাই) নুতরাং তর্কেরও 
অবসান হইবার আশা নাই। এইজগ্তই অভিজ্ঞ লোকের! বলিয়াছেন-_ 


প্বদ্বেনাপাদিতোইপার্ঘ: কুশলৈরহুমাতৃতিঃ। 
অতিযুক্ততরৈরন্ৈরগ্ভখৈবৌপপাছতে ॥ 
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অর্থাং একজন অনুমানকুশল তাকিক দৃযুক্তিদ্বারা যে বিষয় যেরূপ 
বলিয়া নির্ধাবিতি করেন, তদপেক্ষা অধিকতর তর্কনিপুণ ব্যক্তি 
আবার তর্কের সাহায্েই সেই নির্ধারিত বিষয়টা তন্যরপ বলিয়! প্রমাণিত 
কবেন। দিন দিন যতই নূতন নূতন তাকিকের আবির্ভাব হইবে, তর্কের 
আকৃতি প্রকৃতিও ততই পবিবর্ঠিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া! পুরাতন সিদ্ধাস্ত- 
রাশিকে সুদূরে নিক্ষেপ করিবে । অথচ জগতেব ভূত। ভবিষ্যৎ, বর্তমান 
সমস্ত তাতিকগণকে একই সময়ে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া ষে, কোন 
তর্কের শ্ষে নীমাংসা কৰা, তাহা কল্পনাবাজ্যেও সম্ভবপর হইবে না) 
তবা* তকেরও শেষ বা পরিসমাপ্তি কোন কালেই হবে না। এই 
জন্যই তর্কপ্রধান শান্তর গুল কোন মতেই জটিলতার গণ্ী অতিক্রম করিতে 
পারে না।, 
উল্লগিত ন্তায় ও বৈশেধিক দর্শন তর্কপ্রধান হইলেও, তত্বজিজ্জান্থ- 
গণের পক্ষে অনুপঘোগণী বা অনাদবের শান নহে) রং সমধিক উপযোগী 
ও ভাঁদবেব বস্থ। কারণ, কোনও দুর্বিন্ধেয় তব্বের মীমাংলায় উপস্থিত 
হইতে হলে, পদে পদে তবই সহায়ত! লইতে হয়। এই জগ্ত ভাষ্যকার 
বাংস্কায়ন মুনি গ্তাযদর্ণনকে লক্ষা করিয়া বলয়াছেন-. 


“প্রদাপঃ সর্ববিষ্ঠানাদুপায়ঃ সর্বাকর্মণাম্‌। 
আশয়ঃ সব্বধশ্মণাং বিষ্যোদোশে প্রকীর্ঠিতা ॥” 

এখানে তর্কবিষ্ঠাকে লমন্ত ধর্ম ও কর্মবিজ্ঞানের পরম হায় এবং 
সমন্ত শান্গাথ-বোধের উপায়ভূত প্রদীপ বলিয়া যে যশোগান করিয়াছেন, 
এতদপেক্ষ। আব অধিক প্রশংসা হইতে পাবে কি? বান্তবিকই, কোনও 
অবিজ্ঞত তন্বপথে অগ্রদ হইতে হইলে এই তর্কবিষগ্ঠাই আলোক প্রদান 
করিয়া থাকে। 

এখানে বলা আবশ্তক যে, তর্কপ্রধান এই ছুইটী দর্শন কখনও অসায় 
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শদ্ষতর্কের বা শুদ্ধ জড়তব্ব-নির্ধারণের জন্য সৃষ্ট হয় নাই) ঃ যে আম্ম- 
ক্লানের অভাবে বিশ্বমানবগণ নিরস্তর দুঃখধার| ভোগ করিয়। কাতরচিত্তে 
তদৃচ্ছেদের উপায়বোধে যে-মে পথ অবলম্বন করিতেছে, সেই আত্মার 
প্রকৃত তত্ব বিজ্ঞাপিত করিবার জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ 
দর্শনশান্্রকে মননশান্ত্র নামে নির্দেশ করিয়া! থাকেন। কেন না, দর্শন 
শান্ত্রই প্রকৃত পক্ষে মননের উপযুক্ত উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া! থাকে। 
মনন অর্থ বিচার । আচাধ্যগণ বলিয়াছেন-_- 
“শ্রোতব্যং শ্রতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ । 
মত্বা চ সততং ধ্োয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥% 

একথাব তাংপর্য্য এই যে, "আত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ আোতব্যো মন্তব্যো- 
নিদিধ্যাসিতব্য১* এই আতিতে প্রথমে আশ্মদর্শনের আদেশ করা হইয়াছে; 
পরে তছুপায়রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা কর| হইয়াছে। 
প্রথমতঃ শতিবাক্য হইতে শ্রবণ, পরে তদ্বিষয়ে মনন অর্থাৎ শ্রুত বিষয়ে 
সস্ভাবিত শঞ্ক! নিবাসার্থ বিচাব করিৰে ; তাহাব পব নিঃসংশয়চিন্ত্রে সেই 
শ্রুতবিষয়ে নিদিধ্যানন ৰা সমাধ করিবে; তবে আম্মার প্রকৃত ম্বরূপ 
প্রত্যক্ষ হইতে পাবে। এই যে, আত্মদর্শনের উপযোগী মনন, মেই মনন- 
প্রণালী বিজ্ঞাপিত করে বলিয়াই_-কেবল ন্তায় ও বৈশেধিকই নহে, প্রচলিত 
ছয়খানি দূশনই মনন শান্ত নামে অভিহিত হইয়। থাকে) সুতরাং আত্ম- 
জ্ঞানোপযোগী তর্কই যড় দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য; অসার শুক্ষতর্ক নহে। | 
একথা আমরা গ্রবন্ধেব অপরাপর খণ্ডে বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 

এই থণ্ডের প্রথমে ষড় দর্শনের স্থুল মন্মীর্থ সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত 
কবা হইয়াছে, এবং সেই প্রসঙ্গে ষড় দর্শনেব পৌর্ববাপর্ধ্য বা রচনাক্রমও 
নিদ্ধারিত হইয়াছে । অধিকন্ত, আপাতজ্ঞানে ষড় দর্শনের মধ্যে যে বিষম 
বিরোধ ব| অসামঞ্জন্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহারও সমাধানোপযোগী একটা 
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কষ্ট প্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশ্বাস যে, সেই গতির অগুগর়৪ 
করিলে সহজেই দর্শন শান্ত্রগুলির অবিরোধ ব! একবাক্যতা সংস্থাপন করা 
ধাইতে পারিৰে। ভূমিকার পরেই প্রথমে স্তায় দর্শনের, পরে বৈশেষিক 
ঘর্ণনের বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। 

আলোচনার মধ্যে গ্ভায় ও বৈশেধিক দর্শনের কেবল তাৎপর্যামান্জ 
লংগৃহীত হয় দাই) উত্ঞ দর্শনেরই প্রতিপান্ধ প্রমাণ, গরমের ও প্রয়োজন 
প্রভৃতি সমত্ত বিষন্ন ই ঘথাক্রমে সংকলিত হইয়াছে; এবং তৎসম্পঞ্িতত 
প্রায় সমস্ত হৃতরষ্ই বধাস্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে; অধিকস্ধ বাঙ্গালাতে 
ব্যাখা! করায় হুত্রগুলি বুঝিবার পক্ষেও দুঁবিধ! কর! হইয়াছে। অনুসন্ধিংস্থ 
পাঠকবর্গের হুবিধার জন্ত উদ্ধত সুত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যায়, আহক ও 
ক্রনিক সংখা! গ্রাদত্ত হইয়াছে। জিজ্ঞান্থ পাঠকগণ ইচ্ছ! করিলেই উহার 
সাহায্যে মূল গ্রন্থ দেখিবার ও গ্রককৃত রহস্ত বুঝবার ছুঁবিধা গাইবেন । 

ইই! দ্বার! তাহাদের কিঞ্িতমাত্র উপকার ও তৃপ্তি হইলেই জামার 
পরিশ্রম সফল মনে করিব। কিমধিকমিতি। 


ভাগবত চ পু 
৭৯১) পল্নপুকুর রো, ভীনূর্গাচলণ শর্মা! 
কলিকাত৷। 


১। 
ই 
ঙ। 
৪ 
€। 


ঙ। 
৭ 
৮ 
৯ 
৯৬। 
১১। 
১২ 
১৩। 
১৪। 
১৫ 
১৬। 


বিষয়-সূচী। 


বিষয়। 
ভুনিিক্া | 
দৃশনশাস্ত্রের আবির্ভাব ও প্রয়োজন 
ও ধা! ও বিভাগ রি 
».. শ্রেনীবভাগ *** ১৪৪ 
হিন্দুদর্শনের মৌলিকতা! *** 
» পৌর্বীপর্ধযক্রম ... 


দর্শনম্পাজ্জ সমুহেল্প সঙন্হক্ব ৷ 
গোতমরৃত স্তায়দর্শনের উদ্দেস্ত ও বিষয় **, 
কণাদরূত বৈশেধিক দর্শনের লক্ষ্য 
কপিলরুত সাংখাদর্শনের বিষয় 
যোগদর্শন-প্রণেত! পতঞ্জলির অভিগ্রার 
পূর্বমীমাংসাকর্ত। জৈমিনির উদ্দেপ্ত  *** 
ব্দেব্যাসকূত ব্রহ্মসহৃত্ের তাৎপর্য 
ড় দর্শনের পৌর্ববাপর্য্য বিষয়ে বিরোধী মত খণ্ডন 
হিন্দুদর্শনের উদ্দে্--জীবেয ছংখনিবৃত্তি বা! যুক্তি 
তঘিষয়ে গ্রমাণ রঃ ৪ 
দর্শনশান্তর হুহংসন্মিত শান্তর ... 6 
আত্মার্শনে তর্কের উপযোগিতা রর 


১৭। হিনুর্শনের প্রতিপান্ত ** ৮৪ 


৪ ৪ টি ১ ২৮ 


* ১২ 
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বিষয়। 
দর্শনশব্ধের যৌগিক ও ব্যবহারিক অর্থ **১ 
জ্ঞান কাহাকে বলে ৮ 
দর্শনশবেব প্রাচীনতা ০, টি 
ব্যবহার ক্ষেত্রে যৌগিকার্থের স্থান 5 

ভনমিকাব উপসছহাল্স । 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের প্রভেদ ৪ 


গোতমক্কুন্ড স্যাশ্রদর্শন। 


ন্যায়দর্শন' নামের কারণানুসন্ধান, স্তায় ও তাহার পাঁচটা 


অবয়ৰ রি এ 
আন্বিকী নাঙ্গের কারণ ও তাহার প্রশংস| **, 
হ্ারদরশখনের সু, অধ্যায় 'ও আহ্িকের সংখ্যা! স্ির্দেশ 
বিভিন্ন অধ্যাষে নিকূপিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দুঃখ € তছুংপন্তিব কারণ *** 

ছুঃখ-গ্রাভীকাবেব উপায়--তবজ্ছান ৪ 


হ্তায়দর্শনে যোড়শ পদার্থ সংকলন ও তাহার উপযোগিতা ... 


করিত পদার্থের পোর্কপর্যয চিন্তা: ৯৯০ 


চতুর্বিধ প্রমাণ-বিভাগ **, যি 
প্রাক্ষ গ্রমাগ রঃ নী 
অন্যান প্রমাণ . পু 


'পক্ষ+ কাহাকে বলে 4 
'ব্যাপ্তি'র নিয়ম ও তাহার বিভাগ ৪৪৪ 
অনুমানের বিভাগ ও 'পূর্ববৎ' অনুমান ., 
“শেষবৎ' ও “সাদান্ততোদু্' অনুমান ** 


৯ 
৩১ 
৩৩ 


৩৪ 


৩৮ 


৪১ 
৪২ 
৪৫ 
৪৫ 
৪৭ 
৫১ 
৫২ 
৪৪ 
৫৫ 
৫৮ 
৫৯ 
১ 
তং 
৬৬ 
৬৭ 


৯২ 
১৩। 


১৪। 
১৫ 
১৬। 


১৮। 
১৯ 
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বিষয়। 

স্বার্থ ও পরার্থান্ুমানা **, 
গ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব 8 

হেতব্ গুণ শু দৌম্ব। 
হেত্বাভাস-.পাঁচপ্রকার ১০ ঠ 
(১) সব্যভিচার রঃ ৪ 
(২) বিরুদ্ধ ... হি 
(ও) প্রকরণসম ক ১৪ 
(8) সাধ্যসম হ্ত্বাভান ও তাহার বিভাগ *** 
(€) কালাতীত রঃ নি 

উপংমান প্রমাল। 
উপমান প্রমাণেব পরিচয় *** রঃ 
স্পন্দন প্রাণি । 

শব্দ ও শব্দার্থ-গ্রহণের প্রণালী রি 
শক্েব লক্ষণ! ও তথ্ছেদ ... ্ঠ 
শব্েব রূঢ় যৌগিকাদি বিভগ পু 
আগ্তবাক্য *., এর 

প্রমেস্্র পরিচ্ছেদ । 
গ্রমেয় বিভাগ নং 
আত্মার শ্বরূপাদি নিরূপণ ... টি 
দেহোন্ত্রয়দির আত্মতব খণ্ডন ৪৪৪ 
শরীরের লক্ষণ হি রর 


ইন্ত্িয়ের বিভাগ ও ভৌতিকত্ব 
শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্বা্দ মত খণ্ডন ** 


৬৯ 


৭১ 


পথ 
৭৭. 
.গ্৮ 
ধন 
৮১ 
৮৪ 


৮৮ 


৯৩ 
৭৪8 
নি 


৯৪ 
ননী 


১৬৫ 


১০৩ 


১১৪ 


৩১। 
৩২। 
ওও। 
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৩৫। 


ঙ৭। 
৩৮। 
৩৯। 
৪৪ । 
৪১। 
৪২ | 
৪৩। 
৪৪ । 
৪৫ | 
৪৬। 


৪8৮। 
৪৯। 


৫৪১। 
৫২। 
€৩। 


বিষয়। 


বুদ্ধির লক্ষণ রে 
মনের লক্ষণ ও একত্ব স্থাপন 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত খণ্ডন 
প্রবৃত্তির লক্ষণ ও 
দোষ ও তাহার বিভাগ ** 
রাগ, ছ্বেষ ও মোহের লক্ষণ 
প্রেতাতাৰ ** ৫ 
ফল ৪ রঃ 
ছুঃখেয় পরিচয় যি 
অপবর্গ ও তাহার বিৰরণ ** 
খণত্রয় ও অপবর্গান্ুপপত্তি চর 


খণ শবের ব্যাখ্যা ও মুক্তির উপপত্তি 


রাগ ছ্েযাদির কারণ বিচার 


জ$ঙ 


রগাদি দোষশূন্ত ব্যক্তির কর্্-প্রবৃত্ির বিলোপ 


সংশয়ের লক্ষণ ও উদ্নাহরণ 

গ্রয়োজনের লক্ষণ রি 
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ত্ক্ানে মুক্তি (সর্বদূ:খের নিবৃতি) এবং মূর্ত জীবের ' 


নর্থ নিবি রঃ এ এ ২৩ 


০ লেলোম্শি গওপ্রক্ £ 
হিন্দদর্শন। 


অনন্ত রত্বনিলয় বিশাল বারিধিবক্ষে যেমন নিরম্তর অসংখ্য 
তরঙ্গমাল! খেলিয়া বেড়ায়,__একটার পর আর একটা আসিয়া . 
দেখা দেয়, আবার মুহূর্তমধো কোথায় বিলীন হইয়া যায়, মানবের 
মানস মধ্যেও তেমনই নিরস্তর উদ্থান-পতনশীল কত শত চিন্তার 
তরঙ্গ একবার উঠিতেছে, আবার বিলীন হইয়া! যাইতেছে, তাহার 
ইয়ত্তা বা পরিগণনা করা সম্ভব হয় না। বদিও, সেই চিন্তারাশি 
এতই আশুবিনাশী যে, একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ বা সহা- 
বন্থান কখনও ঘটে না; তথাপি--পর্ববতীয় নদীর ক্ষীণ পয়ঃ- 
প্রবাহ বেরূপ শত শত বাধাবিত্ধ অতিক্রম করিয়াও, আপনার 
অভিমত পথে অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ 
আপনার পথটী সমধিক সরল, সুগম ও প্রশস্ততর করিয়া তোলে, 
তন্তরপ চিত্তগত চিন্তা প্রবাহও, প্রথমে যতই ক্ষীণ হউক না কেন, 
সেয়ে পথ অবলম্বন করে, কিংবা আপনার প্রয়োজন-সিদ্ধির 
অনুকূল বলিয়! জানিতে পারে, ক্রমে সেই পথেই অগ্রসর হইতে 
থাকে, এবং সর্বপ্রকার অন্তরায় অপনয়নপূর্ববক তাহারই বিস্তৃতি- 
বিধানে তবু করে। ইহাই বিশ্ববিধাতার সনাতন নিয়ম, 
এবং ইহাই জগতের অপরিবর্তনশীল সার্বজনীন পদ্ধতি । অধিকন্তু 
ইহাই দার্শনিক চিন্তা ও দর্শনশান্তাবি9াবের মূল ভিত্তি। 

অন্য দেশের কথ! বলিতে পারি না, কিন্তু এদেশের পুরাতত্ব 


২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


পর্য্যালোচন! করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই প্পার্তৃমি ভারত- 
বর্ষে একদ। এমনই মধুরতাময় একট। পবিত্র 
সময় আসিয়াছিল, ষে সময় ভারতীয় মনীষি- 
মণ্ডলের মানসাকাশ হৈদিক-ধর্ম্মময় শারদীয় 
শশধরের স্রিগ্ধোজ্্বল প্রভায় নিত্য প্রকাশমান ছিল; কখনও 
' তাহার ঘিপধ্যয় বা অভাব উপস্থিত হইত না। সে সময় সংশম্প- 
কুজ.ঝটিকার কালুষ্য ছিল না, ধিতর্কবাত্যার বিষম আবর্তে সতপথ 
কলুষিত হইত না, বিতগ্ডাবাদরূপ মহামেঘের গভীর গর্জন 
শান্তশীল সাধুহদয় বিকম্পিত হুইত না, ধর্ন্মবিপ্লবরূপ ভীষণ 
অশনি-সম্পাতেরও কোন আশঙ্কা ছিল না। পরম রমণীয় শান্তিপূর্ণ 
সেই স্মরণীয় যুগে ভারতের নর-নারী সকলেই, স্তর্ম্ের' আকর ও 
অনন্ত জ্ঞানভাগুার বেদরূপ কল্পতরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়া 
শ্রান্তি দূর করিত, এবং নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া 
অভিমত ফললাভে পরিত্ৃষ্ট ও কৃতার্থ হইত। তখন কাহারো প্রতি 
তর্কের কশাঘাতের প্রয়োজন হইত না; শ্ৃতরাং সে সময়ে জটিল 
দর্শনিশান্তর শ্রণয়নেরও কিছুমাত্র আবশ্যক বা উপযোগিতা ছিল 
না। কিন্কু, দুনিবার কাল কাহারো মুখাপেক্ষা রাখে না, রা 
কাহারে! সুখ দুঃখ বা শান্তির অপেক্ষা করে না; সে অব্যাহত- 
গতিতে আপনার শন্তব্য পথে চলিতে থাকে । 

সেই মহামহিম 'মহাকালের অমোঘ আবর্তনে ভার়তবাসীর 
সেই সুখের দিন ফুরাইয়া গেল, শান্তি-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; এক্ষে 
এফে সনাভন ঘর্ম-সেতু বিধ্বস্ত ও 'বিপর্যান্ত ্ুইতে লাগিল। খন 


দর্শনশাস্ত্রের আবি- 
ভাব ও প্রয়োজন 


বনু । ৩ 


ক্রমশঃ হৃদয় মধ্যে সংশয়ের সুচন। হইতে লাগিল ; এবং জনেকে 
পুরাতন ধন্মবিশ্বসের কোমল দ্গীর্ণ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংশয়ের 
সেবাতেই মনোনিবেশ করিল।-_-অচিরে সেই সৃক্মম সংশয়-রেখাই 
তীঙ্ণ জলদজালে পরিণত হইয়া ভারতে বিষম দুর্দিনের সঞ্চার 
করিয়া তুলিল। ৰ 

ক্রমে শান্তশীল সাধু-হদয়ও সংসর্গদোষে টিনা | 
স্পর্শে মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। বিতগ্াবাদ্বূপ 
ঝটিকাসম্পাতে নিত্য নূতন নাস্তিকতা আনয়ন করত চিরপরিচিত 
সতা ও সরল ধর্ম্মপথ সমুদয় পঙ্কিল ও দুর্গম করিয়া তলিল, 
এবং খরতর বেগে দেহাত্ুবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মের আশ্রয়ভূমি বেদ-তরুর শাখাসমূহও ছিন্ন ভিপ্ন ও বিপর্যস্ত 
হইরা পড়িল ! বেদ তখন হতঞ্জী ও কাগুমাত্রসার হইয়া রহিল। 
এতদবস্থায় প্রশান্তচিত্ত খষিগণের হৃদয় নিতান্ত চঞ্চল হইয়া 
উঠিল; তাহার! উপস্থিত বিপদের উপযুক্ত প্রতীকার-পথ দেখিতে 
লাগিলেন) ছুষ্টমতি নাস্তিক-নিরাশের অমোঘ অস্ত্র দর্শনশান্ত্র 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্রমে গোতম, কণাদ, কপিল, পতগ্রুলি, 
জৈমিনি ও বেদবাাস প্রভৃতি মহামতি; মহধিগগ নাস্তিক্্য-নিরাশে 
বন্ধপরিকর হইয়া, অধ্যাত্মজগতের প্রদীপন্বরূপ স্তায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য, পাতঞ্ল, পূর্ববধীমাংস। ও উত্তরমীমাংসা ( বেদীস্ত )। এই 
ছয়খানি বেদনুমেদিত দর্শন প্রণয়ন করিয়া জগতে পক্ষ কাত্রি- 
স্তস্ত স্থাপন কন্দিলেন। 

উপরে যে, হ্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি ছয়খানি দর্শনের নাম 


৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


করা হইল,এ নকল দর্শনকে “আস্তিক দর্শন” বল! হইয়া! থাকে (১); 

কারণ, উহ্থার প্রত্যেক দর্শনেই দ্নেহাতিরিক্ত 

দরশনশান্্ের পারলৌকিক নিত্য আত্মার সন্তাব এবং গুভাগুভ 

সংখা। ও বিভাগ কর্মফল ভোগ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও সমর্থিত 

হইয়াছে । আন্তিক-দর্শনের হ্যায় নান্তিকদিগেরও আর ছয়খান। : 

ঝর্শন আছে। অবসরমত সে সমুদয়ের আলোচনা! করিতে - 
চেফ্টা করিব। 

মহামতি মাধবাচাধ্য তদীয় “সর্ববদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে 
আন্তিক ও নাস্তিক দর্শন লইয়া মোট সতেরটা দর্শনের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সকল দর্শনের বিশেষ বিশেষ প্রতি- 
পান্ভ বিষয়ও সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন! এখান্জী বলা আবশ্যক 
যে, সে সকলের মধ্যে কয়েকটা দর্শনের মতবাদ ও বিষয়ের গুরুত্ব: 
এতই কম যে, আলোচ্য ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের সহিত 
উহাদের পরিগণনা না করিলেই উত্তম বলিয়া মনে হয়। 
এইজন্য আমরা এখানে সে সকলের নাম নির্দেশে ও আলোচনায় 
বিরত রহিলাম। 

(১ আন্তিক ও নাস্তিক শবের বথার্থ অর্থ এইরূপ-_বাহার মৃত্যুর 
পরেও আত্মার অন্বিত্ব এবং জন্ম ও তদুপযুক্ধ ভোগতৃমি স্বীকার করে, 
তাহার আত্তিক, আর বাহার! তাহা স্বীকার করে না) এখানেই কর্মভোগ 
শেষ হয়, তাহার জন্ত আর পরজস্মের আবন্তক হয় ন|, বলিয়| বিশ্বাস করে, 
তাহার! নান্তিক। নাস্তিকের! পরলোক মানে না; সুতরাং পারলৌকিক 


ফলোপদেশক বেদকফেও আদর করে না। এইজন্ত 'নাম্তিক! বেদ- 
নিন্মুকা' কথার কৃষি হইয়াছে । 





হিন্দুদর্শন ॥ € 

প্রতিপান্ধ বিষয়ামুসারে বিভাগ কল্পনা করিতে হইলে, উপরি 
উক্ত প্রধান দর্শনগুলি নামতঃ ছয়প্রকার ছইলেও, বস্তুতঃ তিন 
ই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য । যেমন--১। 
ক্রেম্ররা. ন্যায়, ২। সাংখ্য, ৩। মীমাংসা । তন্মধ্যে 
্যায়দর্শন দুই প্রকার_ এক গোভমকৃত,. 


অপর কণাদকৃত। সাংখ্যদর্শন ছুই প্রকার--এক কপিলকৃত, 
অপর পতঞ্জলিকৃত। মীমাংসাদর্শনও দুই প্রকার--এক 


জৈমিনিকৃত, জপর বেদব্যাসকৃত। এইরূপে দশনের 
সমটিসংখ্যা ছয়। ন্যায় ও বৈশেধষিক দর্শনের মধ্যে 
অংশবিশেষে বিপ্রতিপত্তি থাকিলেও, প্রধানাংশে বড় বিশেষ 
বৈমত্য নাই; বরং যথেষ্ট এক্যই রহিয়াছে--উক্ত উভয় দর্শনই 
তর্কপ্রধান ও পরমাণুবাদী। কপিলকৃত সাথ্থ্যদর্শন ও পতঞ্জালি- 
কৃত যোগদর্শন সম্বন্ধেও এ কথা। উভয়েই প্রকৃতি ও পুরুষ 
প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকার করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত 
সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহার পর, পূর্ব্বমীমাংস ও উত্তর- 
মীমাংসার ( বেদাস্তদর্শনের ) মধ্যে যে, কতদুর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহি- 
য়াছে, তাহা উহাদের নামাংশ 'পূর্বব' ও 'উত্তর' শব্দ হইতেই বেশ 
বুঝিতে পারা যায় । মনে হয়, একই দর্শনের দুইটা ভাগ, একটা 
পূর্ব অপরটা 'উত্তর' । আচাধ্য রামানুজদ্থামী স্বীয় 'ভ্ীভাষ্য 
মধ্যে, কর্ম্মমীমাংস! ও ব্রচ্মমীমাংসা, এই ছুইটী দর্শনকে একই 
মীমাংসা শাস্ত্রের পূর্ব ও উত্তর ভাগ বলিয়৷ প্রতিপা্দন করিয়া- 
ছেন; ন্থতরাং উক্ত বড়দর্শনকে তিনভাগে বিভক্ত করিলে, 


৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বোধ হয় অঙঙ্গত হইবে না। এইরূপ বিভাগের গুতি লক্ষ্য 
রাঁখিফাই শান্ত্রকারগণ 'সমানতন্ত্র-লি্ধান্ত? নামে একটা সিদ্ধান্তের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন (১)। 

প্রকারস্তরে উক্ত ষড়দর্শন আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
এক শ্রোত দর্শন, অপর স্মার্ত দর্শন। তন্মধ্যে যে সমুদয় দর্শন 
'প্রধানতঃ শ্রুতি ও শ্রোত পদার্থ নিরূপণের নিমিত্ত নির্দিত, 
এবং শ্রুতি-প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল 
দর্শন শত দর্শন; আর তন্তি্ন যে সমুদয় দর্শন কেবল 
শরন্যর্থ স্মরণপূর্ব্বক স্ব স্ব বুদ্ধি-পরিকল্লিত তত্ব-নিরূপণার্ধে 
নির্মিত এবং প্রধানতঃ লৌকিক যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষিত, 
সেই সমুদয় ঈর্শন প্যার্ত দর্শন নামে অভিহিত ছ্ইবার যোগ্য । 
এতদমুমারে পূর্ববমীমাংসাঁ ও উত্তরমীমাংসা, এই দুইটা দর্শন 


শপ পপি পসপিিসপাতা পিপি সপিপসপসপাতী পাপ 








পপ পপ সাপ পপ পেশী 7 পি সপ 


(৯ সিদ্ধান্ত তিন প্রকার ১। শ্বতস্্রসিদ্ধান্ত। ২। প্রতিতন্ত্- 
সিদ্ধান্ত, ৩। সমানতন্ত্-সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে শ্বশান্ত্রগত ঘে সিদ্ধাত্ত, 
তাহ। শ্বতন্্সিদ্ধাস্ত । বিরোধী শান্ত্রো্ত যে সিদ্ধান্ত, তাহ! গ্রতিত্- 
সিদ্ধান্ত) আর সমান শাস্ত্রোক্ত যে সিদ্ধান্ত, তাহ! সমান তন্সিদ্ধান্ত। 

স্কায় ও বৈশেধিক,সাংখ্য ও পাতঞ্জল, এবং বর্খমীমাংস] ও ব্রন্মমীমাংস!, 
ইহারা পরম্পর সমানতস্ত্রপে পারগদিত। এই কারণে, স্তীয়দর্শনে 
যে কথা নাই, অখচ বৈশেধিক দর্শনে আছে) স্তায়দর্শনে স্পষ্টাক্ষরে 
প্ুতিগাদিত কোন বিষয়ের সহিত বিরুদ্ধ ন| হইলে, বৈশেধিকো সেই 
কথাটা স্বায়ার্শনেও স্বীন্কত বলিয়া! ধরিয়া লইতে হয়। অন্তান্য দর্শন 
সবে এই নিয়ম । এই বিধয়টী ন্যাযদর্শনে বিছ্রুরিত হইয়াছে। 


হিন্দুদর্শন । ৭ 


প্রথমোক্ত ত্রীত দর্শনরূপে, আর ন্যায় বৈশেধিক গ্রভৃতি দর্শন- 
গুলি স্মার্ত দর্শনরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কারণ, পূর্বব- 
মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা, এই দর্শনঘ্য় প্রধানতঃ শর্গতবাক্যেরই 
মামাংসায় প্রযুক্ত ; স্তরাং আতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু 
ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনগুলি সেরূপ নহে; পরস্ত নির্দোষ তর্ক- 
যুক্তির সাহায্যে অভিমত তত্বনিরূপণে ব্যগ্র ; কেবল শাস্তার্থের, 
দৃঢ়তা সম্পাদনের সহায় বা অনুকূলরূপে শ্রতিবাক্যও উহাতে 
পরিগৃহাত হইয়া থাকে মাত্র। স্বয়ং ভগবান্‌ বেদব্যাসও বেদান্ত- 
দর্শনের স্থানে স্থঈ্নে এ জাতীয় দর্শন সমূহকে 'স্যুতি' ও 'স্মার্ত' 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

অতঃপর হিন্দুদর্শনের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করা আবশ্যক । আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, 
উক্ত দর্শনশান্তরসমূহ গোতম প্রভৃতি খাঁষবুন্দের অসীম 
প্রতিভার পরিচায়ক হইলেও, বস্তুতঃ তীহার্দের প্রতিভাপ্রসূত 
অভিনব কল্পনামাত্র নহে। এঁ সকল দার্শনিক 
তত্ব ও তাহার আলোচনা পদ্ধতি এ দেশের অতি 
পুরাতন সম্পত্তি । গোতমাদদি খধিবৃন্দের 
আবির্ভাবের বনুপূর্বেব-_স্মরণাতীত যুগেও ব্রচ্ম, জীব, জগৎ, 
বন্ধ, মোক্ষ ও জন্মান্তরব্ষয়ক দর্শনোচিত চিন্তা যে, এ দেশের 
স্বধীসমাজে সমাদৃত ও প্রচলিত ছিল, তাহা যথেষ্ট নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়। বেদেই আমর! সর্ববপ্রথমে দার্শনিক 
চিন্তার সহিত পরিচিত হই। বৈদিক উপনিষদ্ভাগের প্রার 


হিন্দু দর্শনের 
মৌলিকত। 


৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সর্বত্রই দার্শনিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে ; সংছিভাভাগেও ইহার 
অভাব নাই; তবে পবিমাণে অল্প ও নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে মাত্র । (১) 

সময় ও সমাজের তাতকালিক অবস্থানুসারে ধ্রুব সত্য সেই 
তত্বগুলিকে কর্কশ তর্ক-পাধাণে অকারণ নিধর্ষণ করা আবশ্যক 
ছিল না; তাই সেকালে, আধুনিক পরীক্ষা প্রণালী অনুস্যত হয় 
নাই। পরে সমাজ যখন প্রবল সংশয়বাদের লীলাক্ষেত্র হইয়া 
পড়িল, এবং ব্রহ্মবিষ্ভার প্রশস্ত পথ যখন ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে 
লাগিল; তখন লোকহিতৈষী খধিগণ__স্তবর্ণকার যেমন পুরাতন 
স্ব্ণালঙ্কারগুলি প্রথমে একত্রিত করিয়। ফেলে, পরে 
আবার অগ্নিসংযোগের সাহায্যে সেই পুরাতন সোণায় নূতন 
অলঙ্কার নির্মাণ করে; ঠিক তেমনি খধিগণ বৈদিক চিন্তাগুলিকেই 
নানা ছাচে ঢালিয়া অপূর্ব ছয়খানি দর্শনশাস্তর প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই মূলদেশ হইতে 
নিঃস্থত পার্বত্য আ্রোতম্ষিনীসমূহ যেরূপ বিভিন্ন প্রদেশের 
ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রস্থিত হইয়াও কেহই মহাসমুক্রে 
সম্মেলনের কথা বিন্বৃত হয় না, ঠিক সেইরপ পূর্বেবাক্ত হিন্দু- 
দর্শনগুলিও একই বেদ হইতে বহির্গত হইয়া এবং পরস্পর 
বিরোধী নানাপথে প্রস্থত হুইয়াও, ভুঃখনিবৃত্তি ও তন্লিদান 
্রহ্ম-বিদ্যারূপ চরম লক্ষ্য হইতে কেহই বিচাত হয় নাই; 


(১) ইহার উদাঃরপরূপে ছান্দোগ্য, বৃহ্দারপ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি 
উপনিষদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


হিন্দুদর্শন। ৯ 
সকলেই সমভাবে সেই একই লক্ষ্য স্থানে যাইয়া বিশ্রাম লাভ 
করিয়াছে। 

অতঃপর হিন্দু-দর্শনসমূহের মধ্যে পৌর্ববাপর্ধ্য পর্যালোচনা 
করা আবশ্যক হইতেছে । কিন্তু আবশ্যক হইলেও, এ কাধ্য 
এত কঠিন, এতই দুর্বেবাধ এবং এতই নিৰিড় 
তিমিরাবৃত যে, আমাদের ক্ষীণতর জ্ঞানালোক 
সে তিমিররাশি নিরসনপুর্ববক তন্ব-নিদ্ধারণে 
অক্ষম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
প্রায় প্রত্যেক দর্শনই প্রত্যেক দর্শনের স্পষ্টতঃ নামোল্লেখ 
না করিলেও, তদুক্ত বিষয়বিশেষের খগুন-মগুন দ্বারা নিক নিজ 
সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে যতুপর হইয়াছেন । সাংখ্যদর্শনকার কপিল ত 
স্পষ্টাক্ষরেই “ন বয়ং যট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিব।৮ 
বলিয়া বৈশেষিকের নাম ও তত্প্রতিপাদ্ভ ষট পদার্থের পর্য্যন্ত 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার প্রায় সকল দর্শনই 
সকল দর্শনের উপর অল্লাধিক পরিমাণে কটাক্ষপাত করিতে 
পরাড্মুখ হন নাই ; কাজেই বলিতে হয় যে, দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে 
কোনটা আগ্রে, কোনটা পশ্চা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিঃ- 
সংশয়িতরপে নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব । তবে প্রকৃত 
কথা এই যে, প্রচলৎ ষড় দর্শনের সিদ্ধান্ত বা মতবাদগুলি যে অতি 
প্লুরাতন-_ম্মরণাতীত কাল হইতেই যে, এ সমুদয় সিদ্ধান্ত বা 
মতবাদ এদেশে স্থধীসমাজে সমাদৃত বা উপেক্ষিতরূপে বিভামান 
ছিল, উপনিষদ্ই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 


দর্শনসমূছের 
পৌর্ববাপর্য্য 


১৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সাঙ্বদীয়' ছান্দোগ্যোপনিষদের যে স্থানে সংস্বরপ ব্রহ্গের 
সর্ববকারণতা৷ নিরপণোদ্দেশে “সদএব সোম্যেদম্‌ অগ্র আসীৎ”বলা 
হইয়াছে, ঠিক তাহার পাশেই নান্তিকমত খগ্ডনোদেশ্যে “তদ্ধৈক 
জাহুঃ-_-অসদেব ইদম্‌ অগ্র আসীৎ” এইরূপ অসত-কারণতাবাদ-_ 
যাহা পরে বৌদ্ধসন্প্রন্গায়ে সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহার 
উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্য, শ্রুতি কখনই এরূপ অসৎ-কারণতা- 
বাদ গ্রহণ করেন নাই, বরং ঘ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়। 
বলিয়াছেন “কুত্তঃ খলু সোম্যৈতত সম্তভবতি ? সন্বেব সোম্যেদমগ্র- 
আসীং” ইত্যাদি। বৌদ্ধ-সমাজাদূত উক্ত অসত-কারণতাবাদের 
খগুনোদ্েশ্যে এ উপনিষদ্ই বিবিধ যুদ্তিরও অবতারণা 
করিয়াছেন! দে সমুদয় যুক্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও, খুব সারগর্ভ ও 
বিচারসহ | | 

ইহা হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দার্শনিক চিন্তা এ 
দেশের অতি প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে বেদ-_উপনিষদ্ই উহার 
মূল ভিত্তি। সেই পুরাতন চিন্তাপদ্ধতিতেই পরবন্তী মনীষিগণ 
দেশ কাল ও অকস্থাভেদে এবং সমাজের অধিকারানুসারে স্থূল 
হইতে আরম্ভ করিয়া 'অরুদ্ধতিদর্শন, ন্থায়ে ক্রমশঃ সূন্সম, 
সুন্ষমতর ও সুন্মমতম তত্ব বিবৃত করিয়া বহিরাঁসক্ত লোকদিগকে 
আত্মদর্শনে সমুন্মুখ করিয়াছিলেন। এতদনুসারে, গোতম- 
কৃত ন্যায়দর্শনকে সর্ববজ্যে্ঠ। আর বেদব্যামকৃত বেদদান্ত- 
দর্শনকে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। 
ইত্তিহাস এ বিষয়ে নীরৰ থাকির্জোও, পদার্থ-সংকলনের 





হিন্দুদর্শন। ১১ 


প্রণালী দৃষ্টে এই প্রকার পৌর্ববাপধ্যই সঙ্গত বলিয়া 
অনুমিত হয়। (১) 





(১) বিবেকজ্ঞানের স্টবিধার জন্তই দর্শনশান্ত্রে পদার্থ-সংকলন কর 
আবন্তক হয়। কারণ, জাগতিক অনস্ত পদার্থের এক একটা করিয়। 
তত্ববিজ্ঞান বা পরিচয় জানা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না । . 
তাই তাহারা জাগতিক পদার্থগুলির এক একট! শ্রেনী বিভাগ করিয়াছেন। 
ই সমাজের বুদ্ধিবিকাশ ও প্রতিভা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় শ্রেণী- 
৷ বিভাগেরও বিস্তার কমিয়া যায়; তখন ল্পসংখ্যক হৃ্্স বিভাগের দ্বারাই 
কাজ চলিতে পারে, বুঝিক্। লোকে সেই স্থুক্ম বিভাগ ধরিয়্াই তন্বন্রূপণে 
৷ প্রবৃত্ত হয়। বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণের ব্যবস্থা দেখিলেও, ইহাই 
বুঝা যায় । এতদন্ুলারে বিচার করিলে বাধা হইয়া বপিতে হয় বে, 
গোতম সকলের প্রথম, কণাদ দ্বিতীয়, কপিল ভূতীর পঙঞ্জলি চতুর্থ, 
 জৈমিনি পঞ্চম, এবং বেদব্যাস সর্ব্ব কনিষ্ঠ ষষ্ঠ দাশনিক । কারণ- 

গোতম ষোড়শ পদার্থ দ্বার যে কাজ করিয়াছেন, কণাদ সেখানে 
ছয়টী নাত্র পদার্থ ্বারাই সে কাজ সারিয়াছেন। আবার কণাদ ছয়টী পদার্থ 
ঘবারা যাহা করিয়াছেন, কপিল কেবল প্রক্কৃতি ও পুরুষ, এই ছুইটী মাত্র 
পদার্থ দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিলেন। পতঞ্রলি কেবল কপিলের অনুভ্ভাংশ- 
মাত্র পতিপূর্ণ করিয়াছেন) স্থৃতরাং তাহার ও কপিপের মধ্যে বড় কিন 
প্রতেদ নাই। ভাহার পর জৈমিনি মুনি প্রধানত; কর্ম ও অদৃষ্ট সম্বন্ধেই 
বিচার করিয়াছেন, পদার্থ সংকলনে তিনি আদৌ মনৌযোগ দেন নাই) 
হতরাং তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সর্বশেষে বেদাক্দর্শন প্রণেতা 
বেদব্যাসের কথা । গোতম প্রসৃভি যেখানে যোড়ণ, ছয় ও হুইটা পর্যাস্ত 
পদার্থ শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বেদব্যান সেখানে একমাত্র 
বন্ধ পদার্থ দ্বারাই সমস্ত সমাধা করিয়াছেন। 

এইরূপ পদার্থ নংকলনের সংক্ষেপ-বিস্তার অনুসারে চিন্তা করিলেও 
গোতমক্কত স্থায় দর্শনের প্রথমত্ব ও ব্যাসকত বেদাত্ত দর্শনের কনিঠঠত্ব 
সহজেই প্রতিপন্ন হয়। 
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মনে হয়-_যে সময় দেশে নাস্তিকতার চরম ফল- দেহাত্- 
বুদ্ধি প্রবল মূর্তি ধারণ করিয়া লোকের হৃদয় হইতে পরলোক- 
চিন্তা একেবারে বিদুরিত করিবার উপক্রম 
পোর্বাপর্যোর এ 

টি করিতেছিল, 8 লোকই টি 
রিও সর্বস্ব হইয়া “ঝণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত। 
*পন হ্বগে নাপবর্গো বা নৈবাত্আা পার- 
লৌকিক£” ইত্যাদি নাস্তিকমতের মহামন্ত্র জপে আস্থাবান্‌ হইয়া 
পড়িতেছিল, তখন মহধি গোতমের সকরুণ হৃদয় সমাজের দিকে 

আকৃষ$ হইয়াছিল । 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ সময়ে দুর্বরিজ্েয়গরু্গিন ব্রঙ্গতত্বের 
উপদেশে সমাজের কোন উপকার হইবে না, বরং সমাজের অবস্থা- 
সুসারে তাহাতে বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা! অধিক । ম্ৃচিকিতসক 
যেমন রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ওষধের ব্যবস্থা করেন, 
তেমনি তিনিও তাতকালিক সমাজের মতিগতি ও প্রবৃত্তির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া, প্রথমেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না করিয়া, সর্ববানর্থের 
নিদানভূত দেহাত্ববুদ্ধি-নিরাশেই সমধিক যত্ববান্‌ হইলেন, এবং 
তদনুকৃল দৃঢ়তর তর্কযুক্তি সংকলনে আপনার শক্তি নিয়োজিত 

করিলেন। 

তিনি যুক্তি দ্বারা বুঝাইলেন যে, দেহ, প্রাণ, মন বা! ইচ্্িয় 
প্রভৃতি অচেতন জড়পদধার্থ কখনই আত্মা নহে; উহার। আত্মা 
ভোগ-সাধনমাত্র। প্রকৃত আত্মা হইতেছে দেহারদির জতীত 
নিত্য চৈতগ্যসম্পন্ন। সেই নিত্য আত্কাই কর্তা, ভোক্তা, নুখ- 
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ছুঃখভোগী ও ইহলোক-পরলোকগামী, এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন; 
কিন্তু দেহনাশেও তাহার নাশ হয় না; কারণ, দেহ অনিত্য, 
আর উহা নিত্য। এখানে তিনি দেহাত্মবাদীকে সন্তুষ্ট রাখিবার 
জন্য, তাহাদের অভিমত আত্মগত কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব ও সুখ দুঃখাদি 
সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া প্রধানতঃ দেহাত্মববাদমাত্র খণ্ডন করিয়াই . 
আপনার কর্তব্য সমাপন করিলেন। তাহার পর, প্রত্যক্ষ 
অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে 
বিপক্ষ-পক্ষ খণ্ডন করিয়া স্বাভিমত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সংস্থাপন 
করিলেন । 

তাহার পর মহামুনি কণাদের কথা। তিনি দেখিলেন) 
মহষি গোতমের প্রবর্তিত সিদ্ধান্তানুসারে লোকের দেহাত্ববুদ্ধি 
কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলেও, নাস্তিক-সম্মত 
স্বভাব-কারণতাবাদ এখনও অথগ্ডিতই রহিয়াছে । 
তাহা খণ্ডন করাও একান্ত আবশ্যক; তাই তিনি গ্রোতমের 
অনুক্তাংশ-পরিপুরণ ব্যপদেশে পরমাণুকারণবাদ সংস্থাপন 
প্রবৃত্ত হুইয়! বৈশেধষিক দর্শন প্রণয়ন করিলেন। বৈশেধিক 
দর্শনের অপর নাম “ল্ক্য দর্শন'। ইহা দ্বারা কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে, মহাভারতোক্ত উল্কনামক খধি ও কণাদ 
একই ব্যক্তি। ইহ! হইতে বৈশেষিকের প্রাচীনতা সিদ্ধ হয়। 

কণাদ খধি প্রমাণ করিলেন যে, স্বতাব কখনই বৈচিত্রযপূর্ 
জগত-গ্ির কারণ হইতে পারে না) কেননা, স্বভাব নিজে 
অচেতন জড় পদার্থ; সে কখনই ভাল মন্দ বিচারে সমর্থ নহে; 


২। কণাদ 


চর 
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স্বতক্নাং দেশক্কালাদি নিমিত্ত নির্বরবিশেষে সর্ধবন্া এক্সকার কার্য্য 
করাই তাহার পক্ষে সম্ভব, বৈচিত্রস্থ্টি কখনই সম্ভব হইতে পারে 
না। অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের অনৃষ্টানুসারে ঈশ্বরের 
ইচ্ছাবশে অচেতন পরমাণু হইতেই বিচিত্র জগ নিশ্মিত হইয়াছে। 
অন্যান্ত বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মহার্ব গোতমের মতেই সম্মতি 
দাম করিয়! কণাদ খষি নিবৃত্ত হইলেন । 
অতঃপর মহধি কপিলের কথা । তিনি দেখিলেন- _মহষি 
গোতম ও কগাদরুত ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনের প্রচারের কলে 
লোকের হৃদয় হইতে নাস্তিকতা ও দেহাত্বুদ্ধি 
টি কি সম্পূর্ণরূণপ বিদুরিত হারে এবং অধ্যাত্ম- 
চিন্তার প্রতিও লোকের সধিক আগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে । ভখন 
তিনি সময় ও স্থুযোগ বুঝিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন_- 
বিবেক-জ্ঞানোপধোগী শ্রকৃত আত্মতন্বোপদেশে মনোযোগী 
হইলেন । 
তিনি শ্বপ্রণীত সাংখাদরশশনে উত্তমরূপে বুঝাইয়। দিলেন যে, 
হ্যায় ও বৈশেধিক প্রদরণ্ণিত নিতা মাতম! যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত 
ইহ-পরলোকগামী এবং অখণ্ড অনন্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভি 
এ কথা সত্য; কিন্তু আত্মাকে যে, কর্তৃত্ব বা সুখ ুঃখাদিসম্বদ্ধ 
ও চৈতন্যসম্পন্ন বলা হইয়াছে, সে -কখা সত্য নছে; পরস্ত 
আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, উদ্দাঙ্গান ও-অক্রিযস । কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্বাদি 
ধর্মগুলি প্রকৃতিসস্তৃত বুদ্ধির স্বাভাবিফ--গুণ ; কেবল অজ্ঞান 
বা অবিবেক বশত:, আত্মাতে প্রতিফলিত হয়, এবং এ সমুদয় 
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বুদ্ধিধর্্মফেই আজ্ধ্্ম বলিয়া! লোকের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এই 
অবিবেকই জীবের সর্বপ্রকার অনর্থের নিদান। আর প্রকৃতি 
বা বুদ্ধি হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্যোপলর্িই উক্ত 
ভ্রাস্তিনিরসনের একমাত্র উপায়। 

উপরে ঘষে, প্রকৃতির কথা বলা! হইল, উহা 'ত্রগুগাত্িকা. 
পরিণামস্বভাবা ও জড় পদার্থ। সত্ব, রজঃ, ভম:, এই গুণত্রয়ের 
অতিরিক্ত প্রকৃতির কোন স্বরূপ নাই; পরন্ত্র এ গ্রগত্রয়ই 
প্রকৃতি নামে পরিচিত, এবং জগতের উপাদাম: কিন্ত ন্যায় বা 
বৈশেধিক-সম্মত পরমাণু জগতের উপাঙ্ান কারণ নহে। পরমাণু 
সমূহ সাংখ্যোক্ত তন্মাত্রস্থানীয় অনিত্য জন্য পদার্থ; সুতরাং 
উহার জগন্তের মূল কারণ হইতে পারে না। কণাদ খষি 
নাস্তিকবাদ-বিমোহিত মানব সমাজকে কতকটা সম্ভষ্ট রাখিবার 
উদ্দেশে পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ ও ঈশ্বর প্রতিষেধ প্রভৃতি অসতা 
সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন ; কেন না, তাহা না 
করিয়া কেবল নাস্তিকতার বিরোধী উপদেশ মাত্র প্রদান করিলে, 
বিবেকজ্ঞানের একান্ত উপযোগী দেহাতিরিক্ত আত্মার অন্তিষ্থ 
ও জম্মান্তরবাদ প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়গুলিও তশুফালে 
কেহ গ্রহণ করিত না; ন্ৃতরাং গোতম ও কণাদকে এ পর্যান্ত 
অগ্রসর হইয়াই নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার পর, কপিল 
দেব, মানব সমাজকে গ্সারও হ্রিগ্গিংংৎ অগ্রসর করিবার উদ্দেস্টে 
আরও কতিপয় অভিনব বিষয়-__যাছা৷ সাধায়ণ লোকের অবিজ্ঞাত 
ছিল, তাহা বুঝাইয়! অবসর গ্রহণ ক্লরিলেন। 
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অতঃপর মহামুনি পত্তগ্রলির কথা। তিনি দেখিলেন-__ 
মহধষি কপিলের প্রবন্তিত সি্ধান্তে এখন কাহারো সংশয় বা 
বিপ্রতিপত্তি নাই। সকলেই তীহার সিদ্ধান্ত 
শিরোধার্য করিয়া অবিচলিতচিত্তে তদনুরূপ 
জ্ঞানামুশীলনের ফলে অধ্যাত্বপথে অনেকটা অগ্রসর 
হইয়াছে ; কিন্তু এখনও বিবেকজ্ঞানোপযোগী যোগমার্গ তাহাদের 
অবিজ্ঞাতই রহিয়াছে। অতএব কপিলের অনুস্তাংশ পরিপূরণ ও 
দুরুক্তাংশ বিশোধনের ইহাই উপযুক্ত সময় । এইরূপ মনে করিয়! 
প্রথমেই তিনি বিবেকজ্ঞানোপযোগী যোগপথ অতি বিশদ ও 
সহজভাবে বুঝাইয়। দিলেন, এবং যোগসিদ্ধির অন্ন উপায়রূপে 
ঈশ্বরের অবতারণ করিলেন। তখনও নির্বিবশেষ ব্রক্ষবিষ্ভা 
উপদেশের উপযুক্ত সময় হয় নাই, বিবেচনা করিয়া, ঈশ্বরকে 
তিনি জীব-্থলভ র্রেশ-কন্মাদি দোষশুন্য পুরুষবিশেষমাত্র 
বলিয়া নির্দেশ করিলেন, এবং তীহার উপাসনার দিকে লোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন (১)। তদনুসারে তিনি বিস্তৃতভাবে 
ক্রিয়াফোগ, জ্ঞানযোগ, যোগফল নিরূপণ করিয়া আপনার 
অভিমত যোগদর্শন সমাপ্ত করিলেন। 


(১) পতঞ্জলির মতে ঈশ্বরে ও জীবে এইমাত্র প্রভেদ যে, জীব অনাদি 
কাল হইতে ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল ও কর্মাশয়ের সহিত সংহ্ষ্ট। কিন্তু ঈশ্বর 
কখনও এ নকল দোষে সংস্পৃষ্ট নহে । জীবগণকে সাধন! ছারা & সকল 
দোষ দুর করি মুক্ত হইতে হয, কিন্ত নিত্য নির্দোষ ঈশ্বর সদাই মুক্ত। 
ক্লেশ পাচগ্রকার-_-অবিস্তা, অন্মিতা, রাগ, দ্বে+৮ও অভিনিবেশ। কর্থ 
ছই গ্রকার--গুভ ও অণ্ডভ। বিপাক-_ কর্ণের ফল। আশয় শ 
জান ও কর্মের সংস্কার । ঈশ্বরে ইহার একটাও নাই। 


পতঞ্জলি 


পরিচ্ছেদ ] বেদান্তে--অধিকারতেদ । ১৭ 


বশীকৃতে মনন্তেষাং সপ্তণত্রঙ্ষশীলনাৎ। 
তদেবাবিরবেৎ সাক্ষাদগেতোপাধিকল্পনম্‌ ॥* (বে, পরিভাষ! |) 
তাশুপর্ধ্য এই যে, যাহার! নিত্যনির্বিবিশেষ পরব্রঙ্গকে সাক্ষাৎ 
কার করিতে অসমর্থ, তাহারাই চিত্ুস্থিরীকরণের নিমিত্ত বিশেষ . 
বিশ্বেষ গুণসহকারে সবিশেষ ব্রহ্ষের উপাসনা করিবে । আগুণ 
ব্রক্মোপাসন! দ্বারা চিত্ত স্থিরীকৃত হইলে পর, সর্ব্বোপাধি- 
বিনিম্মুক্ত সেই পরব্রহ্গ স্বয়ংই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। উপাসনার এতন্তিম্ন আরও যে সকল ফল উক্ত আছে, 
তাহা পরে “ প্রয়োজন পরিচ্ছেদে' বিবৃত হইবে। 
উল্লিখিত উপায়ে চিত্তের দ্বিবিধ দোষ (মল ওবিক্ষেপ) 
নিবারিত হইলেও 'আবরণ'দোষ (১) নিবারিত হয় না। তন্নি- 
বৃত্তির জা বৈরাগ্য, শমাদিষট্সম্পত্তি এবং মুমুক্ষা ব! 
মুক্তির ইচ্ছা. এই চতুর্বিবধ সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয়। 
[১] বিবেক শর্থ__পৃথক্‌ করিয়! জানা, অর্থাৎ জগতে কোন 
বস্তু নিত্য, আর কোন বস্তু অনিত্য, ইহা! উত্তমরূপে অবধারণ 
করা। ফল কথা, একমাত্র আত্মাই নিত্য নিরাময় ও কুটস্থ সত্য, 
তণ্তিন্ন সমস্তই জসত্য, এইরূপে নিত্যানিত্য পদার্থের পার্থক্য 


উপলব্ধি কর । 
[২] বৈরাগ্য অর্থ-_বৈতৃষ্তা, অর্থাৎ এঁহিক ও পারলৌফিক 


বিষয়ভোগ হইতে দৌবদর্শনপুর্ণ্বক সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি। ত্রহ্ধালোক 


(১) আবরণ দৌষকে পাতগ্রলের মুঢ়াবস্থ। বল! যাইতে পারে। 
পড়ন্ত তমঃসমুদ্রেকাৎ নিজ্রাবৃত্বিমৎ ++ (১। ২ পাতঞ্জল টীকা। ) 


১৮ বেদান্ত- প্রবন্ধ । [ অধিকারি" 


র্যযস্ত তৃণবত তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষা কর! বৈরাগ্যের অবধি ব! 
চরম সীম! (১)। এই বৈরাগ্যোশ্পত্তির প্রথম কারণ হইতেছে__ 
ভে।গ্য বিষয়ে দোষদর্শন। যে বিষয়ে সত্য সত্যই একবার 
দোষদর্শন হয়, কিছুতেই আর সে বিষয়ের উপর ভৃষ ব! 
ভোগস্পৃহ! জন্মিতে পারে না; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর প্রবৃত্তিও 
হয় না। 

[৩] শমাদি ষট্সম্পন্তি যথা_শম. দম. উপরতি, ভিতিক্ষা। 
সমাধি ও শ্রদ্ধা। তন্মধ্যে শম অর্থ__অন্তরিম্দিয় সমুহের 
সংযম বাঁ বশীকরণ। দম অর্থ-বহিরিন্দ্রিয় সকলকে সংযত 
করা, অর্থাত বিষয়ক্ষেত্রে ধাবমান বাহাও অন্তরিন্দিয়- 
বর্গকে যথেচ্ছভাবে যাইতে ন| দেওয়াই শম? ও “দম শব্দের 
প্রকৃত নর্থ । ইন্দ্রিয়গণকে সংঘত না| করিলে-_-বশে রাখিতে 
না৷ পারিলে নরমাত্রেরই অধঃপতন অবশ্থান্তাবী ; তত্বজিজ্ঞাস্তুর 
আর কথা কি? (২)। উপরতি অর্থ--শাস্রোস্ত বিধান 
অনুসারে বিহিত কম্্ন সকল পরিত্যাগ করা (৩)। ইহারই নামান্তর 
সন্ন্যাস । সন্ন্যাস দ্বিবিধ_ প্রথম বিবিদিষা সন্ন্যাস, দ্বিতীয় 
বিঘ্গুসন্ন্যাস। বিবিদিষ। সন্স্যাসকে ক্রমসন্যাসও বলা হয়। 





(১) পব্রহ্ষলোক-তৃণীকারে। বৈরাগ্যন্তাবধিম ত:1” (পঞ্চলী। ) 
(২) “অকুর্বান বিহিতং কর 'ননিতথ সমাচরন্‌। 
গ্রসঞশ্চেতিযার্থেযু নরঃ পতনমৃচ্ছতি |” ( মনঃ1) 
(৩) *প্রাঙজাপত্যাং নিরূপোর্টিং সর্ববেদস-দক্ষিগাম। 
আত্মনমিং সমারোপা ব্রাহ্মণ: প্রব্রজে্গুহাৎ” | (মন্ুঃ)। 


পরিচ্ছেদ ] বেদান্তে--অধিকারভেদ। ১৯ 


ক্রমসন্ন্যাসে আশ্রমের ক্রম ব। পৌর্ববাপর্য্ের অপেক্ষা আছে, বিদবত- 
সন্ন্যাস তাহা নাই; অর্থাত প্রথমে ব্রহ্ষচধ্য, গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থ, 
এই ম্াশ্রমত্রয় পরিসমাপ্ু করিয়া অবশেষে ষে, সন্যাস, 
তাহাই ক্রমসন্ন্যাস। শ্রুতি ও স্মৃতিশান্্র এ বিষয়ে স্পষ্ট 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । শ্রুতি বলিতেছেন--ব্রাঙ্গণ জন্ম | 
মাত্রেই ত্রিবিধ খণ প্রাপ্ত হয়--প্রথম খধিঝণ, দ্বিতীয় দেবঝণ, 
এবং তৃতীয় পিতৃখণ | ভন্মধ্যে ব্রহ্মা দ্বারা ঝধিঞ্ণ, যচ্জ দ্বারা 
দেব্খণ, এবং সন্তান দ্বার পিতৃখণ পরিশোধ করিয়া, তবে 
ব্রাহ্মণকে ঝণমুক্ত হইতে হয় (১)। 

স্মৃতিশান্ত্র বলিয়াছেন, অগ্রে ' ত্রিবিধ খণ' পরিশোধ করিয়। 
পম্চাৎ মোক্ষ বিষয়ে মনোনিপেশ করিবে, কিন্তু খণত্রয় পরিশোধ 
না করিয়। যিনি মোক্ষমার্গেব মেবা৷ কবেন অর্থাৎ মোক্ষের জন্য 
সম্যাস অবলম্বন করেন, তিনি অধোগ।মী হন । তাহার পক্ষে 
মোক্ষনাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র (২)। ঘযাহাদের তীবু 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই, তাহারাই উল্লিখিত শর্ত ও স্মৃতিশাঙ্ত্ 
অনুসারে ব্রক্ষচর্যযাদি ত্রিবিধ আশ্রম প্রতিপালন করিতে বাধ্য 
থাকিবেন, কিন্তু বিষয়বহ্থির তীব্র তাপে এবং জল্মাস্তরীণ 
সৌভাগ্যবশে ধাহাদের ধদয়ে পর-বৈরাগ্য (৩) উপস্থিত হয়) 

(১) "জারমানো বৈ ্রান্ধণাস্ত্রভিঃ ধণবান্‌ জায়তে। ব্রহ্মচধ্যেণ খধিতাঃ। 
যজ্ঞেন দেবেজ্যঃ, গ্রজয়| পিতৃভ্যঃ, এষ বা অনৃপঃ।” ইত্যাদি কতি। 

(২) পখণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েং। 


অনপারৃতা মোক্ষত্ধ সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥+ ইত্যাদি মহ্ু। 
(৩) “তথ পরং পুরুবধ্যাতেগুধস্বৈতৃফ/ 1”ম্‌ পাভঙ্জল ঘর্শন ১। 


২৩ বেদান্ত-প্রবন্ধ ৷ [ অধিকারি- 


তাহারা কখনই পুর্ববকথিত নিয়মের অধিকারভুক্ত থাকেন ন!। 
শ্রুতিও তাহাদিগকে অবিলম্বে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান 
করিতে বলিয়াছেন--“যদি বেতরথ| ব্রঙ্মচধ্যাদেব প্রত্রজেত্। যদদ- 
হরেব বিরজেও্, তদহরেব প্রত্রজে্ গৃহাদ্বা। বনাদ্বা। অথ 
পুনরব্রতী ঝ| ব্রতী বা” ইত্যাদি । তাণুপধ্য এই যে, ব্রহ্ষচর্য্যাদি 
আশ্রমের পর ক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অথব1 (পর-বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইলে), ব্রহ্মচর্ধয হইতেই প্রত্রজ্যা করিবে; অধিক কি, 
যে দিন পরবৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই দিনই প্ররত্রজ্যা অর্থাৎ 
সন্গযাস গ্রহণ করিবে, সে ব্রতধারী হউক ব1, নাই হউক, তাহার 
কোন অপেক্ষা নাই। বিছৎসন্ন্যাস সম্থগ্ধে ।শ্তি আরও 
বলিয়াছেন, আমরা প্রজ! অর্থাৎ সন্তান ছারা কি করিব? যাহু। 
দ্বার৷ এই আত্মলোক লাভ কর! যায় ন। (১)। অওএব বিবিদ্িষ| 
সন্নযাসের পক্ষে যেরূপ সাধনসমুদয়ের অপেক্ষা, বিঘ্বগুসন্ন্যাসে 
তাহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই, একমাত্র পরট' রাগ্যই বিদ্বৎ- 
সন্ন্যাসের মূল কারণ (২) । অতএব বিছৎুসন্স্যাসীর পক্ষে 
সর্ববতোভাবে বৈরাগ্যই আশ্রয়ণীয়। 


(১) “কিং প্রজয়। করিষ্যামো। যেষং নোইবমাআ্ারং লোকঃ1% 
বৃহদারণাক ৪। 
(২)  “সংসারমেব নিঃনারং দৃষ্ট। সারদিদৃক্ষয়া। 


গ্রত্রজস্তযকতোঘ্বাচ1; পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ। 
প্রত্যখ্বিবিদিষাসিদ্ধে বেদানুবচনাদয়ঃ | 
্রহ্ধাবাপ্চো শ্রুতত্যাগমীপন্তীতি শ্রুতের্বলাৎ ॥ 

ইত্যাদি বাকাও বিদ্বৎসগ্যাসে আশ্রমাস্তরের অনপেক্ষা প্রতিপাদক। 
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তিতিক্ষা অর্থ-_ছশ্বসহিযুততা, অর্থাৎ শীত. উঞ্ণ ও মুখ 
ছুঃখাদি যে সকল উপসর্গে চিত্ত সহজেই (১) অভিভূত ও চঞ্চল 
হয়, সেই সকল উপসর্গ সহা করিতে পার1। তিতিক্ষা স্ৃসিদ্ধ 
হইলে সাধকের চিত্ত স্বাধনপথ হইতে সহজে বিচলিত হয় ন| | 
“সমাধি” অর্থ _ধোয় বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা-একই বিষয়ে 
একাকার চিন্তাপ্রবাহ। “শ্রদ্ধা” অর্থ--আস্তিক্যবুদ্ধি, অর্থাৎ 
গুরুবাক্যে ও শান্ত্রবাকো দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন। 


[৪] চতুর্থ সাধন--মুমুক্ষুহ্, অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রবল 
ইচ্ছা। এই চতুর্বিবধ সাধনের মধ্যে পূর্বব পূর্ব সাধন সকল পর 
পর সাধনের প্রবর্তক। অভিপ্রায় এই ষে, প্রথমে নিত্যানিতা 
বস্তুবিষয়ে বিবেকবান্‌ হইলে বৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্য উপস্থিত 
হইলে শম-দমাদি উপস্থিত হয়, এবং শমদমাদি উপস্থিত হইলেই 
মুক্তির ইচ্ছ! প্রবল হয়। 


”“ সাধন সাধারণতঃ দ্বিবিধ-_ প্রথম “অস্তরঙ্গ, দ্বিতীয় 'বহিরঙ্গ'। 
যাহ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভিপ্রেত ফলসিদ্ধির (মুক্তিলাভের ) 
উপায় ব| উপকা'রক, তাহ 'জগ্তরজ' সাধন, আর যাহা পরম্পরা 
সম্বন্ধে অভিপ্রেত ফলসিদ্ধির উপকার করে, তাহা “বহিরজ' 


৬ 


(১) শীত, গ্রীষ্ম টত্যাদি পরম্পর বিরোধী ছুই ছুইটী পদার্থকে ছন্দ 
বলে। ঘন্ব ত্বারা উপাসন! বা সমাধি লাধনায় বিবিধ বিদ্ব উৎপন্ন হয়। 
যে লোক শীতে ভীত ও দুঃখে কাতর, সে লোক উপাসনায় বসিলেও শীত 
খীম্মাদি মম্পর্শমান্ চঞ্চলচিত্ত হইয়া! পড়ে__ধ্যেয বিষয় ছাড়ি! দেয়) 
কাজেই তাহার পক্ষে উপাসনা সিদ্ধি লা করা একেবারে অসন্তর | 
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২২ বেদাস্ত-প্রবন্ধ । [ অধিকারি- 


সাধন। তন্মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে বহিরজ সাঁধনগুলি আয়ত্ত 
করিয়! ক্রমে অন্তর সাধনসমূহ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু পৃবেবাক্ত 
রীতি অনুমারে ইহার ব্যতিক্রম করিলে উদ্দেশ্য-সাধনে বঞ্চিত 
হইবেন। দাধনসমূহ সপ্তপ্রকারে বিভক্ত.--বিবেকাদি চতুষটয়, 
. এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন এই তিন। জিজ্ঞান্থুর পক্ষে 
 বিবেকাদি সাধন-চতুষ্টয় যেরূপ শ্রবগাদির সাক্ষাৎ উপযে!গী, 
সেইরূপ শ্রবণাদিও আবার জ্ঞানের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপকারী । 
অতএব বিবেকাদি চতুষ্টয় শ্রবণাদির পক্ষে অন্তরঙ্গ হইলেও 
জ্ঞানের পক্ষে বহিরঙ সাধন। জ্্বানের সম্বন্ধে শ্রবণাদিত্রয়ই 
প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাধনরূপে পরিগণিত হয়। 


ুর্ব্বাক্ত বিবেকাদি উপায়সমূহ যেরূপ তত্বজ্ঞানের বহিরঙ্গ 
সাধন, বেদবিহিত কর্্মকলাপও তত্রপ তত্বজ্ঞানের বহিরজ্জ সাধন 
সত্য, কিন্তু অনুঠিত কর্ঘকলাপ মনের মালিম্য অপনয়ন ও 
বিশুদ্ধিসম্পাদন ছারা যেমন জ্ঞানোদয়ের সাহায্য করিয়। থাকে, 
তেমনই আবার অবস্থাভেদ্দে কামন! বৃদ্ধি দ্বার মনের সমধিক 
চাঞ্চল্যও সমুণ্পাদন করিয়া থাকে ; এই কারণে বিহিত কণ্মের 
অনুষ্ানস্ত স্থলবিশেষে জ্ঞানোদয়ের অনুকূল না হইয়া বরং সমধিক 
প্রতিকূল হইয়! দাড়ায়। সেই ভয়ে জ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তিগণ 
আপানাদের শক্তি ও অবস্থা বুঝিয়৷ কর্মের আবশ্বাকতা৷ বা! 
অনাবশ্যকত৷ অবধারণ করিয়া থাকেন। 

অভিপ্রায় এই যে, যাগবজ্ঞাদি কর্ধসন্গহ সাধারণতঃ 
্রীপুত্রাদি-সহায় সাপেক্ষ। স্ত্ীপুজাদি পরিজনবর্গ স্বভাবতই মনের 
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আসক্তি বা অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আসক্তি মাত্রই একত্ব- 
জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞানের ) একান্ত বিরোধী ; স্বৃতরাং যজ্জাদি 
'কণ্মনিচয় সাধন হুইলেও অনেক সময় তত্ব-জিজ্ঞাসার উপযোগী 
ন| হইয়! অত্যন্ত বিরোধী হইয়া পড়ে; সাধক এই জন্য তাহা 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া, হয় কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, না! হয় 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার গন্তবাপথে অগ্রসর হুইবেন। 

এ সূক্মম বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় 
যে, পূর্বেবাক্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনও তত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ 
সাধন নহে, বহিরঙ্গ সাধনমাত্র। একমাত্র * তত্বমসি ” 
প্রভৃতি মহাবাক্যই মোক্ষোপায় আত্মঙ্ঞানের মুখ্য সাধন (১), 
অন্য সমস্তই তাহার অঙ্গ মাত্র। শ্রবণাদির অর্থ বেদান্ত শাস্ত্রে 
এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,_- 

ষড়বিধ লিঙ্গ বা উপায় দ্বারা সমস্ত বেদান্তবাকোর অদ্বিতীয় 

ব্রঙ্মবোধে তাত্পধ্য নিদ্ধারণের নাম শশ্রবণ' (২)। অভিপ্রায় 
(১) “তত্বনস্তাদি-বাক্যোথং জ্ঞানং মোক্ষস্ত সাধনম্।১+বেদাস্তকারিকা ॥ 
(২) ফড়বিধ “লিঙ্গ” এইরূপ,__ 


“ উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোধপূর্বতা ফলং। অর্থবাদোপপত্বী চ 
লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ॥, 


অর্থ এই যে, (১) উপক্রম--আরম্ত, উপসংহার-_-শেষ বা! সমাপ্তি । (২) 
অভ্যাস--পুনঃ পুনঃ কথন। (৩) অপুর্বত। অন্তান্ত শাস্ত্র ও প্রমাণের 
অবিষয়ত্ব গ্রতিপাদন। (৪) ফল--গ্রতিপাগ্থ বিষয়ের ফল অর্থাং 
প্রয়োজন । (৫) অর্থবাদ-_ কথিত বিষয়ের প্রশংসা বা স্ততিবাদ। (৬) 
উপপত্তি--কথিত বিষয়ে উপযুক্ত যুক্তি প্রয়োগ । 


২৪ বেদান্ত-প্রবন্থা। [ অধিকারি- 


এই যে, কোন বাক্য শ্রবণ মাত্রেই তাহার তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হয় 
না, সেই তাতপধ্য নি্ধারণের নিমিত্ত ১, 'উপক্রম' ও 'উপসংহার' 
২, শভ্যাস, ৩, অপূর্ববতা, ৪+ ফল, ৫, অর্থবাদ, ও ৬, উপপত্তি, 
এই ছয় প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 

বাক্যের তাতপর্ধ্য নিরণাত হইলেও তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত 
হইতে পারে, সেই সংশয় নিবারণের নিমিত্ত “মননের” আবশ্মুক 
হয়। অনুকূল যুক্তিদ্বার! প্রতিকূল যুক্তিসমূহ খষ্চিত করিয়! শ্ুত 
বিষায়র অসভ্ভাবনা (ইহা সম্ভবপর নহে, এইরূপ শঙ্কা ) ও 
বিপরীত ভাবনা (যথার্থ বিষয়ে অন্প্রকার জ্ঞান ) অপনয়ন 
করার নাম “মনন' (১)। ক । 

এস্মলে একটা শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, অভ্রান্ত বেদ ও 
বেদানুগত শান্ত্বাক্যে সপ্দেহ কর! নাস্তিকের পক্ষে সম্ভবপর হই” 
লেও তত্বজিজ্ঞান্ন শাস্তিকের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে নাঁ। 


সী "পপ ০০৮ পপ পি ক 








ইহার ভাব এই যে, শাস্ত্রীয় কোন প্রকরণের কোন কথার অর্থ মিষ্ধা- 
রণ করিতে যদি কখনও সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে দেখিতে হইবে, 
সেই প্রকরণের উপক্রম ও উপসংহারে কোন বিষয় বণিত আছে ) (সাধা- 
রণত*, উপক্রম ও উপসংহারে একই বিষয় বণিত হইয়! থাকে )। গ্রকরণের 
মধ্যে বারংবার কোন বিষয়ের টঙ্লেখ আছে। কোন বিষয় অপধাপর শান্ত 
ও প্রমাণ দ্বার! জান! যায় না বলিয়া! কথিত হইয়াছে । কোন বিষয়ের ফল 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্‌ বিষয়টা গ্রশংস! ও যুক্তিষ্বারা সমধিত 
হইয়াছে । যে বিষয়ে এই সমস্ত হেতুবাদ বিস্তগান থাকে, তাহাই সেই 

গ্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ বা মুখ্য বিষয় বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
(১) *“যুক্্য! সম্ভাবিতত্বাস্সন্ধানং মননং তু তৎ।” (পঞ্চাণী)। 
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বস্তুতঃ এরূপ শঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, সংশয় মনুষ্যমাত্রেরই 
স্বাবসিদ্ধ ধর্ম, আস্তিক নাস্তিক উভয়েতেই ইহার তুল্য অধি- 
কার' এইমাত্র প্রভেদ যে, আস্তিক শান্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস 
স্বাপনপূর্বক তাহার তত্ব নিদ্ধারণার্থ শান্ত্রামুমোদিত তর্কের 
অমুরণ করেন, আর নাস্তিক স্বমতের উপর নির্ভর করিয়া. 
স্বকপোলকলিত তর্কের; সাহায্যে শান্ত্রধাক্যের সত্যতা নিরূপণ ক 
করিতে যত্ব করেন। “নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”” অর্থাণ 
তর্কদ্বার৷ এই তত্ববুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না অথবা অপনয়ন কর! 
উচিত নহে, ইত্যাদি শান্তদ্ধার৷ এই শেষোক্ত শুষ্ক অসৎ তর্কই 
প্রতিযিদ্ধ হইয়াছে, প্রথমোক্ত তর্ক নহে। বরং “শ্রোতব্যে 
মন্তবো! নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদ শ্রুতি) এবং-- 
“আধর্ষং ধান্দীপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । 
যস্তর্কেণজসন্ধতে স ধশ্বং বেদ নেতরঃ॥৮ (মন্থু )। 

ইত্যাদি ল্মৃতিশান্্র স্পষ্টাক্ষরে প্রথমোক্ত তর্কেরই অনুমোদন 
করিয়াছেন। অতএব শুদ্ধ তর্ক নিষিদ্ধ হইলেও তত্ব-নির্ণয়ার্থ 
তর্ক করা দোষাবহ নহে । ফলকথা, তত্বপ্জি্ঞান্ ব্যক্তি অধিগত 
বিষয়ে সংশয়াদি অপনোদনের নিমিত্ত শাস্ত্রানুমোদিত তর্কাত্মক 
মননের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, নচে সংশয়ের অপনোদন কর! 
সম্ভবপর হইবে না। 

উত্তপ্রকার মনন দ্বার! শ্রুতার্থ নিঃনংশয়িত হইলে পর তত্বিষয়ে 
নিদিধযাসনের আবশ্যকতা হয়। 'নিদিধাসন' অর্থ পূর্নেনাক্ত শ্রবণ ও 
মননের সাহায্যে অবগত নিঃসন্দিজ বিষয়ে চিত্তের একতানতা, 


২৬ বেদাস্ত-প্রবন্ধ। [ অধিকারি- 


অর্থাৎ একাকার বৃত্তিধারা (জ্ঞান প্রবাহ), তশ্মধ্যে অন্য কোন 
বিষয়ের জ্ঞান থাকিবে না (১)। 


উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে শ্রবণ দ্বার! প্রমাণগত সংশয় ও 
বিপর্ধ্যয় (ভ্রান্তি) জ্ঞান বিনষ্ট হয়, মননের সাহায্যে প্রমেয়-বিষয়ক 
সংশয় ও বিপরীত ভাবনা অপনীত হয়, আর নিদিধাসন প্রভাবে 
. জ্ঞানগত সংশয় ও বিপর্ষায় বুদ্ধি তিরোহিত হয়। অভিপ্রায় এই 
যে, বেদাস্তবাক্যনিচয় কি অদ্বিতীয় ব্রন্মবেধক ? না! অন্য পদার্থ- 
বোধক ? ইত্যাদি সংশয়, অথব| অন্য কোন প্রকার ভ্রমসিঙ্গান্তব 
উপস্থিত হইলে, তাহা শ্রপণের সাহায্যে অপনোদিত হয়।, পুনষ্চ 
সংশয় হয যে, বেদান্তে যে, জীব-ব্রক্ষের একা কথিত 'আছে,, 
তাহ। সত্য কিনা? ইত্যাদি প্রকারে প্রমেয়-বিষয়ক সংশয়, এবং 
জীব-ব্রঙ্গের এক্য কখনই সম্ভবপর নহে, ইত্যাদি বিপরীত জ্ঞান . 
মননদ্বার। নিধারিত হয়। তাহার পরেও জ্ঞানের উপর সংশয় ও 
বিপরীত ভাবন। উপস্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ বেদাস্তোস্ত জীব- 
ব্রহ্গের অভেদবাদ না একত্বজ্জানই সত্য ? অথবা ব্যবহারসিদ্ধ 
দেহাদিজ্ভানের ন্যায় জীবংব্রন্ষের ভেদভানই সত্য ? এইজাতীয় 
জ্ঞান ,ত সংশয় ও বিপর্ধযয়ভাবনা নিদিধ্যাসনের দ্বার প্রশমিত 


হয়। 





(১ প্তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেহ্র্থে চেতসঃ স্থাপিতন্ত যৎ। 

এক তান হমেতঞ্জি নি দিধ্যাসনমুগ্যতে 1৮ (গঞ্চদুশী)। 
অর্থ__পূর্বোক শ্রবণ ও মনন দ্বার! নিঃসন্িগ্জ বিষয়ে স্থাপিত চিঞ্চের 
যে, একগ্রতা, তাধার নাম “নিদিধ্যালন” ব! সমাধি। 


পরিচ্ছেদ ] বেদাস্তে-অধিকারভেদ। ২৭ 


পূর্বেবাক্ত অসস্তাবন! ও বিপরীত ভাবনা উভয়ই তত্বজ্ানে।- 
দয়ের প্রতিবন্ধক । শ্রবগাদি সাধনত্রয় সেই দ্বিবিধ জ্ঞান- 
প্রতিবন্ধক বিধ্বস্ত করিয়! জ্ঞানোগুপত্তির পথ পরিষ্কার করিয়! 
দেয়; তজ্জন্য উহারাও জ্ঞানের “কারণ' বলিয়া কথিত ও 
গৃহীত হইয়া থাকে । প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোৎুপাদ্ন কেবল শ্রুবণাঁদির 
কার্ধ্য বা ফল নহে, উহা! প্রধানতঃ “তত্বমসি” প্রভৃতি মহাঝাক্য-.. 
বিচারের ফল; স্থৃতরাং ত্রিবিধ দুঃখের পরিহার ও বক্জানন্দ 
প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভের উহাই একমাত্র উপায়। 

অতএব, অধিকারী বাক্তি প্রথমে নিন্তন বহুরজ সাধন- 
সমূছে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে সমুন্নত সাধনধর্গলাভে যত্ববান্‌ 
হইবেন; কিন্ত্ব, যাহারা আশু ফললাতের প্রত্যাশায় স্গকীয় 
যোগ্যত! বিস্মৃত হইয়া চিরন্তন ক্রমপথ পরিভ্যাগপূর্ববক প্রথমেই 
সমুন্নত সাধনপথে পদার্পন করেন, তাহার! নিশ্চয়ই স্থার্থভ্রষট ও 
বিপদ্গ্রস্ত হন। 

এখনে বলা আবশ্যক যে, জাগতিক অন্যান্য বস্ত্র হ্যায় 
উল্লিখিত অধিকারীর মধোও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে জরিবিধ- 
ভাব পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ন্বোন্ত বৈরাগ্যের তারতমাই এই 
প্রকার প্রভেদের নিদান। যীহার হৃদয়ে যে পরিমাণে বৈরাগোর 
প্রভাব জাগরিত হয়, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণেই পিদ্ধির 
দিকে অগ্রসর হয়, এবং তাহা দ্বারা অধিকারভেদও প্রমাণিত 
হয়। কিন্তু সাময়িক ঘটনাচক্রের তাড়নায় বাহাদের হাদয়ে 
্ষণিক বৈরাগ্যের ক্গীণালোক উপস্থিত হয়, যাহাকে লোকে 


২৮ বেদাস্ত-প্রবন্ধ । [ অধিকারি- 


শ্মশানবৈরাগ্য (১) বলিয়া নির্দেশ করে, তাদৃশ বৈরাগ্যসম্পন্ন 
লোকের! অধম অধিকারিমধ্যে গণ্য । তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ 
কঠোর আয়াস ও সুদীর্ঘসময়-সাঁপেক্ষ । ধাহার হৃদয়ে তদপেক্ষা 
দৃঢ়তর বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তাদৃশ মধামাধিকারীর পক্ষে 
সিদ্ধিলাভ অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য ও অল্লপকালসাধ্য হয়। আর 
হার হৃদয়ে প্রগাঢ় বৈরাগ্য-বহ্ছির তীব্রতাপ উদ্গত হইয়! বাসনা- 
ময় বিষতরু দগ্ধ করিয়া দেয়, তাদৃশ ব্যক্তিই উত্তম অধিকারী । 
তাহার পক্ষেই কফলসিদ্ধি অতি সন্নিহিত, অর্থাত অল্প ক্রেশে 
ও অল্প সময়ে হৃলম্পন্ন হইয়া থাকে (১)। অতএন্ঁ অমুক্ষ- 
মাব্রেরই এই তীব্র বৈরাগালাভের নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ব ও উত্সাহ 
কর! আবশ্যক । অতএব, জ্াদুশ পরবৈরাগ্যসম্পন্ন বিশুজসত্ব 
মুমুক্ষু ব্যক্তিই ব্রঙ্গাজিজ্ঞাসার যথার্থ অধিকারী । এতাদৃশ 
অধিকারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বেদব্যাস বেদাস্তদর্শমের 
প্রারস্তে বলিয়াছেন__ 


“অথাতো| ব্রঙ্গ-জিজ্ঞাসা।” (বেদান্তদর্শন ১১১। ) 


(১) শশানভূমিতে শবদাচ করিতে গেলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্ভও 
লোকের মনে যে, একপ্রকার ওদান্ত উপস্থিত হয়, তাহাকে লোকে শ্বশান- 
বৈরাগা ৰলে। 


(২) মহ'মুনি পতঞ্রলি বলিয়াছেন-_দতীব্রসংবেগানামাসন্নঃ1৮( ২৯) 


ভিজ্বস্্র-পন্লিচ্ছেদ । 
[ব্রহ্ম সত্য] 
পূর্ব পরিচ্ছেদে সমালোচ্য ভৈষ্বাদের মৌলিকতা ও সার 
বন্ধ! বিবেচিত হইয়াছে, অদ্বৈততত্ব-জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী 


কে, ও কি প্রকার এবং অধিকার-ভেদ. তনির্ববাহক সাধন ও তাহার ' 


গুণ-প্রধানভাব, এ সমুদয় বিষয় সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে 


তাহার পর সাধনের তারতম্যানুসারে অধিকারীর ত্রিবিধ ভেদ 
ও তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন উত্তমাধিকারীর পক্ষে আশু ফলসিদ্ধির 
সম্তাবন! প্রভৃতি বিষয়সমুহও প্রদশিত হইয়াছে। এখন 
জিজ্ঞান্য হইতেছে এই যে, কথিত অধিকারী পুরুষ যাহার 
জন্য এত কঠোর সাধন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, যাহার উদ্দেশে 
প্রাণসম প্রিয়তম সংসারভোগে জলাগ্ুলি দিয়া বিজন গহন তরু- 
তলে আশ্রয় লন, যে রস আস্বাদের আশায় ছুর্লত ন্বর্গম্থখ পর্যান্ত 
উপেক্ষা করিয়। ছুর্গম তপোমার্গ অঙ্গীকার করেন; সেই বেদ- 
বেদাস্তবেছ ততটা (ব্রহ্ম বন্তুটা) কিরূপ ও কি প্রকার? 
ইহা জানিবার জন্য জ্ঞানপিপান্তু ব্যক্তির হৃদয়ে শ্বতই প্রবল 
ঝৌতুহলের সঞ্চার হইয়। থাকে। সেইজন্য এই “বিষয়- 
পরিচ্ছেদ্দের অবতারণ! হইল। 

প্রচলিত বেদাস্তশান্ত্র বু বিস্তৃত ও অনেক শাখায় প্রবিভক্ত 
হওয়ায় যদিও উহার যথার্থ অর্থ নিষ্কাশন করা স্গভীর পাণ্ডিত্য 


ও সমধিক বতুসাপেক্ষ হউক; তথাপি আমাদিগের হতাশ হইবার 
কোন কারণ নাই; কারণ, নদাশয় আতাধ্যগণ তথ্বিষয়ে জনেক- 


৩ বেদান্ত গ্রবন্ধ। [ বিষয়- 


প্রকার সহজ ও সুগম পথ আবিষ্কীত করিয়। গিয়াছেন। তাহারা 
বিশাল বেদাস্তশাস্্র আলোড়নপূর্ববক সার সিদ্ধান্ত সমুদ্ধত 
করিয়া! অতি অল্প কথায় তাহা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন যে,-- . 

ত্রহ্ম সতাং জগন্মিথ্। জীবো ব্রদ্মৈব নাপরঃ।* 


তাহাদের মতে ব্রন্মের সত্যতা, জগতের মিথ্যাত্ব এবং জীবের 
| ব্র্ষভাব, এই তিনটাই আলোচ্য অদৈতৰাদের মূল ভিত্তি-_-সমস্ত 
ব্দান্যশাস্ত্রে প্রধান প্রতিপান্ভ ব| নিগুঢ় রহস্য, এহদতিরিক্ত 
আর যাহা কিছু বিষয়, সে সমস্তই প্রসঙ্গাগত গোৌণার্থ মাত্র। 
একদিন জ্ঞান-গুর আচাধ্য শঙ্কর--“সত্যং জ্্যানন্দং 
রক্ষা” 'ও “তত্বমসি” প্রভৃতি যে সকল মহাবাক্যার্থবোধে উদ্বদ্ধ 
হইয়া বিমল জ্ঞানালোকের দাঁণুচ্ছটায় সমগ্র দেশকে উন্তাসিত 
করিয়াছিলেন; একদিন যে সকল বেদ-বাণীর মধুর ঝবঙ্কারে 
ভারতীয় মানবমগুলীর মানসক্ষেত্রে এক অভিনৰ উন্মাদনা আনয়ন 
করেয়াছিলেন, এবং যে সকল মহামন্ত্-প্রচারের ফলে বৌদ্ধ-বিপ্লত 
ভারতবর্ষে বৈদিক ধন্ম'র পুনঃ প্রতিষ্ঠাদ্বারা বর্ণাশ্রম-বিভাগের 
মর্যাদা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, উক্ত বাক্যটা সেই সকল 
পুরাতন কথারই প্রতিধ্বনি বা পুনরুল্লেখ মাত্র । উক্ত বাক্যটা 
ংক্ষিপ্ত হইলেও উহার ভাবাথ” অতি গভীর ও স্থবন্তুল গবেষণাগম্য, 
অধ্বৈতবাদের সার সিদ্ধান্ত সমূহ এই বাক্যমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। 
ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় বাত্তা করিতে হইলে, ব্রহ্ম ও তান্ছার 
সত্যত্ব, জগৎ ও তাহার মিথ্যাত্ব, এবং জীব ও ব্রঙ্ষের গ্বরাপ, 
শ্বভাব ও অবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি অগ্রে পৃথকৃভাবে ব্যাখ্য। করা 


পরিচ্ছেদ ] বেদান্তে- আচার্য শঙ্কর । ৩১ 


আবশ্যক । এই জগ্থা ব্রহ্ম সত্য” জগত্মিথ্যা” ও 'জীবে। ব্রদ্ষেব' 
এই ঠিনটী কথা লইয়া পৃথক্‌ একটা পরিচ্ছেদ কল্লিত হইল, এই 
পরিচ্ছেদ মধ্যে এ তিনটা বিষয় পৃথক্‌ রূপে পধ্যালোচিত হইবে । 
ব্রঙ্গের স্বরূপ জানিতে হইলে প্রধানত: আতি-পথের 
অনুসরণ করিতে হয়। শ্রুতির বিমল উপদেশ ব্যতীত অর্ববাচীন- 
জনের হুদয়ে তাহার প্রকৃত তত্ব কখনই পরিন্ফুট হইতে ' 
পারে না। যুক্তি তর্ক মতই সুদৃঢ় হউক না কেন, তাহার দ্বার! 
কেবল ব্রদ্ষের সন্ভাব সম্বন্ধে সম্তাবিত সংশয় বিদুরিত হইতে পারে, 
অথব৷ ব্রন্মের অসন্ভাব জ্ঞাপক ভ্রমসিদ্ধান্ত সমূহ অপনীত হইতে 
পারে মাত্র, কিন্তু কস্মিনকালেও তাহ! দ্বারা ব্রনের স্বরূপটা 
উপলব্ষিগোচর হইতে পারে না, এবং কাধ্য-কারণতাবমূলক 
অনুমানের সাহাষ্যেও তাহার স্বরূপ নিরূুপণকরা সম্ভবপর হয় 
না, কাজেই তাহার নির্বিশেষ স্বরূপ অবগতির নিমিত্ত স্বতঃ- 
প্রমাণ শ্রুতি-বাক্যের শরণাপন্ন হওয়! ভিন্ন আর উপায়াস্তর 
নাই। ঈশ্বরকুষ্জ বলিয়াছেন (১)--যে সকল বিষয় স্বভাবতই 
অতীন্দ্রিয় অর্থাগু ইন্দ্রিয়গ্রাহা নহে, দেই সকল বিষয় কেবল 
'সামান্যাতোদৃষ্ট' নামক অনুমান দ্বার! (২) জানিতে পারা যায়, 
কিন্তু যাহ! *সামান্যাতোদৃষ্ট' অনুমানেও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ 


শপ পা পাপী পপ শত 


০) “সামান্ততত্ত দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং গ্রতীতিরমুমানাৎ। 
তন্মাদদপি চাসিত্বং পরোক্ষমাগ্ডাগমাৎ সিদ্ধম্‌” ॥ ে্ঠকারিকা) ৩ 


(২) কোন একটা সাধারণ ( সামান্ত ) ধর্দের গ্রতাক্ষদ্থারা যে, 
তদ্বিজাতীয় অন্ত পদার্থের অন্গমান,' তাহার নাম “সামান্ততোদৃ্” অনুমান । 





৩২ বেদাস্ত-প্রবন্ধ। [ বিধয়- 


অবগত হওয়! যায় না, তাহা! কেবল “আন্তাগম' অর্থাত যুক্তিযুক্ত 
নির্দোষ শান্তর-প্রমাণ দ্বারা জান! ষায়। তাদৃশ নির্দোষ শাস্ত্র 
বেদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, স্ৃতরাং চক্ষুঃপ্রভৃতি 
ইন্দিয়ের ও অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয়ীভূত কোন বিষয় 
জানিতে হইলে স্বতঃপ্রমাণ বেদের আশ্রয় গ্রহণ কর! সর্ববতো- 
' ভাবে কর্বব্য। অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা যে, ব্রন্দের স্বরূপ 
কেন জানা যায় না, তাহ! কিঞি পরেই প্রকাশ পাইবে । 

শ্রাতি অনুনারে অনুসন্ধান করিতে গেলে ব্রহ্গের দ্বিবিধ ভাব 
বা! লক্ষণ আমাদের জ্ঞানপথে পতিত হয়। এক-_স্বরূপ লক্ষণ 
অপর--“তটম্থ লক্ষণ।' নিজের স্বরূপই যেখানে লক্চণরূপে 
পরিচয় প্রদান করে, সেখানে হয় “স্বরূপ লক্ষণ আর যেখানে 
কোনও আগন্তক ধন্ (গুণ ক্রিয়াপ্রভৃতি) সাময়িকভাবে লক্ষণের 
কার্য্য করে, সেখানে হয় 'তটস্থ লক্ষণ? ; তম্মধ্যে, ' সৎ- চিৎ" 
আনন্দ' তাহার স্বরূপ লক্ষণ (১) আর জগত্কর্তৃত্বাদি তাহার 
তটস্থলক্ষণ | তটন্থ লক্ষণের কথা পরে বল! যাইবে, এখন 
স্বরূপ লক্ষণের কথা বল! হইতেছে। 

“সঃ অর্থ সচ্ভাব, সত্য বা নিত্য, অর্থাৎ যাহা! কোন কালে 
কোন দেশে বা কোন উপায়ে ও কোনরূপে বাধা কিম্বা বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় না, যাহ! চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাই “সগু। | 
কোর্স প্রকারেই ব্রদ্ষের বাধা হয় না; এজন্য ব্রক্গ “সৎ পদবাচ্য। 





(১ “নচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রদ্ম।” (দ্ৃসিংহ পূর্বতাপনী ১৭) 
“সত্যং জ্ঞানমনস্তমানন্ং ব্রহ্ম।” (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।২।১)১) 


হিনদুদর্শন। ৩৩ 


প্রধানতঃ আচার্য শঙ্করকেই স্বকৃত ভাব্যমধ্যে স্থানে স্থানে শুদ্ধ 
'দশনি শবের প্রয়োগ করিতে দেখা যায় (১)। 

কিন্ত তৎপূর্ব্বে আস্তিক-সম্মত কোন গ্রন্থে কেহ এরূপ অর্থে 
দর্শনশবের প্রয়োগ করিয়াছেন কি না, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে 
বলিতে পার! যায় না। তবে, বহু জৈনগ্রন্থে এরূপ অর্থে দর্শন, 
শব্দের উল্লেখ ও পরিচয়াদি দৃষ্ট হয়। আচার্য শঙ্করেরও বহু .. 
 পুর্বববর্তী এমন কি, খ্ীষীয় চতুর্থ শতাবীর শেষভাগে বা পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি জনুমিত হয় 
সেই হরিভদ্রসূরিনামক একজন জৈন পণ্ডিত স্বকৃত 'ষড় দর্শন- 
সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে বড় দর্শনের নাম নির্দেশ প্রসঙ্কে ও মঙগলাচরণ- 
কালে"দর্শন, শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন। বল! আবশ্যক যে, 
সেখানে দশ ন শব্দের অন্যগপ্রকার অর্থ করিবার উপায় নাউ (২)। 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, সেখানে যড়দ্রশনের মধ্যে বেদান্ত ও 
পাতঞ্জল দর্শনের নাম নাই, তৎপরিবর্তে আছে, বৌদ্ধ ও জৈন 
দর্শনের নাম। উহাদের দ্বারাই দর্শনের ষট্ত সংখ্যা পুরণ 


৯ পপ শি শশা শা পস্সা সপ 


(৯  নবান্মদীযে দর্শনে কিফিদসম্সন্ি ॥” : বেদাত্তদর্শন।২।১।৯) 


“ওপনিষদমদং দর্শনম্‌।” তত ২১৯ 
“বৈদিকস্ত দর্শন |” ত ২0১১২ 
(২) “বৌদ্ধং নৈয়ারিকং লাংখাং জৈনং বৈশেধিকং তথ!। 
জৈমিনীরং চ নাষানি দর্শনানামমূনাহো ॥” 
“সঙ্ধ্শনং জিনং নন্বা ধীরং ল]াঘাদদেশিকম্‌। 


সর্ধদর্শন-বাচোহর্ঘঃ সংক্ষেপেণ নিগন্ভতে ॥* ( মঙ্গলাচমবণ) 
তত 





৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ | 


করা হুইয়াছে। কেহ কেহ আবার বৈশেধিক দর্শনকে ন্যায়- 
দর্শনের অন্তভূক্ত করিয়া দর্শনের সংখ্যা পাঁচের অধিক স্বীকার 
করেন নাই ; বরং লোকায়ত-(চার্ববাক) সিদ্ধান্ত দ্বার দশনের 
ষড়বিধত্ব রক্ষা! করিয়াছেন (১)। তাপনী শ্রুতিতেও দশন 
শবের উল্লেখ আছে, _“পরমশিবভট্টারকঃ শ্রত্য্টাদশ বিষ্যাঃ 
. সর্ববাণি চ দশ নানি লীলয়ৈৰ প্রণিন্যে” ইতি। এখানে অষ্টাদশ 
বিষ্ভার অতিরিক্তরূপে দশনের উল্লেখ থাকায় প্রকৃতার্থ নিণয় 
কর! বড়ই কঠিন হইতেছে। তাই পপ্রপঞ্ঃসার-প্রণেতা শঙ্করাচার্য্য 
উক্ত বাক্যের ব্যাধ্যাস্থলে ন্যায় ও বৈশেধিকাদির পরিবর্কে, 
“রশনানি- _বৌদ্ধ-শৈব-্রাঙ্ম'সৌর-বৈষ্ব-শাক্তানি”্ ৷ এইরূপ 
অভিনব যড় দর্শনের নাম নির্দেশ করিতে বাধ্য হইয়।ছেন।. 

ইহ দ্বারা মনে হয় যে, প্রাচীনের যৌগিকার্থানুসারেই 
দর্শন-শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে একথাও 
বলা আবশ্যক যে, যৌগিকার্থই শবদার্থ-ব্যবহারের একমাত্র 
নিয়ামক নহে; পরন্তু অভিধান প্রভৃতি আরও কতিপয় 
কারণ আছে, যাহা দ্বার প্রত্যেক লোকই শব্দকে বিভিন্ন 
আর্থ পরিচালিত ও নিযন্ত্রিত করিয়া থাকে; নচেৎ কেবল 
বুপত্তিগত অর্থকেই শব্দ-ব্যবহারের একমাত্র নিয়ামক বলিয়া 


পপি 





পপ পপ পা 


(১) “নৈরায়িকমতাদন্যে ভেদং বৈশেধিকৈ: সহ। 
ন মন্যান্তে মতে তেযাং পঞ্ধৈবান্িত্ববা দিনঃ ॥ 
বষ্টদর্শনসংখ্য তু পূর্ধা চ ভঙ্গতে কিল । ». 
লোকারত-মতাঙ্গেপাৎ কথ্যতে তেল তম্মতম্‌।* (ধড়ইর্শন সমুচ্চ7) 


িন্দশন। ৩ 
স্বীকার করিলে, কেঁধল যে, ব্যবহারেরই বিশৃঙ্ধলা ঘটে, তাহা 
নহে; পরন্ অনেকস্থলে শব্দ-ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া গড়ে। 
ক্ষেপতঃ উদাহরণ প্বরূপ গো” শক ও “বৃক্ষ শবের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 

'গম্ণ ধাতুর উত্তর 'ডোস্‌' প্রত্যয়যোগে “গো” শব্দ নিষ্পন্ন. 
হইয়াছে । গম্‌ ধাতুর অর্থ--গমন, আর “ডোস্‌, প্রত্যয়ের অর্থ 
_ কর্তৃত্ব; স্ৃতরাং গো-শব্দের যৌগিকার্থ হইতেছে-গমনকর্তী 
(িনি গমন করেন )। এখন এইরূপ যৌগিকার্থ ধরিয়া বদি গো- 
শকের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে, গতিশীল যে কোন 
মনুষ্যকেও গো শব্দের সুমধুর আহ্বানে আপ্যায়িত করা যাইতে 
পারে! পক্ষ-ন্তরে, বাহার চতুর্দশ পুরুষ অবাধে গে-পদ্ প্রতিষ্ঠা 
লাত করিয়াছে, সেই গো বেচারীকেও শয়নাবস্থায় আর 
গো বলা বাইতে পারে না; কারণ সে সময়ে ত সে গো- গমন- 
কারী নহে, (শয়নকারী) ; সুতরাং গো-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার 
অযোগ্য । বৃক্ষ শব্দের অবস্থাও এইরূপ । বৃশ্চ ধাতুর উত্তর কর্তৃ- 
বাচ্যে 'শক' প্রত্যয়যোগে “বৃক্ষ” পদটা নিষ্পন্ন হইয়াছে । বৃশ্চ্‌ 
ধাতুর অর্থ ছেদন; আর “শক্‌' এ্রত্যয়ের অর্থ_ কর্তৃত্ব; 
স্থতরাং প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থ হইতেছে__ 
ছেদন-কর্তাী (যিনি ছেদন করেন)। এখন এইপ্রকার 
যৌগিকার্থ ধরিয়া! 'বৃক্ষ শত্ের ব্যবহার করিলে, প্রসিদ্ধ বৃক্ষকে 
শা বুঝাইয়। ছেলদ্ষারী মমুষ্যকেই বুঝাইতে পারে; এবং 
বৃক্ষ-চ্ছেদন কর বলিলে, বৃক্ষের ছোদন ফর! না বুঝাইয়া ছোস- 


৩৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


কর্তারই শিরশ্ছেদ্ন বুঝাইতে পারে। অথচ ভাদৃশ ব্যবহার 
আজ পর্ধ্যস্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইৰে বে, শবব্যবহারে কেবল ব্যাকরণই একমাত্র 
নিয়ামক নহে; অভিধান প্রভৃতি কারণানস্তরও আছে (১)। 
(১ শব্বিদ্‌ পঞ্ডিতগণ শব্দার্থনির্ণয়ের জন্ত এই সমুদয় কারণ নির্দেশ 
ন__ 
"শক্তিগ্রং ব্যাকরণোপমানাৎ কো যান্তবাক্যাদ্‌ ৰ্যবহারতশ্চ। 
ৰাক্যস্য শেষাদিবৃতের্বদস্তি সান্লিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্ত বৃদ্ধাঃ ॥৮ 

ব্যাকরণ হইতে অর্থবোধ যথা--পাচক (পাককর্ত।), পাঠক (পাঠকারী)। 
উপমান ব1 সাদৃত্ত দ্বারা অর্থবোধ যথা -গে! সদৃশ গবয়, (এখানে গোর 
সা দৃষ্টে গবন় শব্দের অর্থ নিরণয্ হয়) অভিধান হইতে যথা! নর, সর 
প্রভৃতি । আপ্তবাক' হইতে ঘেমন, “অমুক দেশে জমুক নামে কোন বন্ধ 
আছে ইতি । ব্যবহার হইতে ধেমন, বৃদ্ধ-বাবহার দৃষ্টে বালকের পদার্থ- 
জান হয়! বাকাশেষ হইতে অর্থ বিশেষ প্রতীতি যেমন, “যব শবের অর্থ । 
ঘৰ শবটাকে য্লেচ্ছের “কন্তু নামক শন্তে ব্যবহার করে, কিন্তু জধ্যগণ 
দীর্ঘশূকে ( যাহ' বব বলিয়। প্রসিজ্ধ, তাহাতে ) ব্যবহার করেন । বেদে “ষৰ' 
শবের প্রয়োগ আছে। সেথানে কোন অর্থ গ্রাহথ? না, দীর্ঘশুক অর্থ; 
কারণ, ঞ বাকোর শেষে আছে -_-প্বসন্তে নর্বশন্তানাং জায়তে পত্রশাতনং। 
মোদখানাশ্চ তিষ্ঠভি ববাঃ কণিশশালিনঃ 8” ইতি । বিবৃতি অর্থাৎ শঙ্ের 
ব্যাখা! হইতে, বেমন 'চমস' শব । “অর্ধাগৃৰিল উর্ধবুগনশ্চমস:” ইত্যাদি 
বিবরণ হইতে জান। বায় যে, হাতার মত একটা বস্তর নাম চমন। প্রমিদ্ধ 
পদের :সারিধ্য হইতে অর্থবোধ, যেমন, “এই সহকার বৃক্ষে গপিক' মধুর রব 
করিতেছে ।' এখানে “নহকার' (আস্ত) শবের সন্কে.“পিক' শব থাকা; 
বুঝ! যাইতেছে বে, পিক অর্থ কোকিল। 


হিন্দুদর্শন। ৩৭ 
অতএব উপরে দর্শন শব্দের যেরূপ অর্থ নির্দেশ করা হইল, 
তাহা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। 

এ পধ্যস্ত হিন্দুর্শনের স্বরূপ, বিভাগ, পৌর্ববাপধ্য, উদ্দেস্ট, 
আকর, আবির্ভাব ও প্রয়োজন প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়- 
গুলি সংক্ষেপে যতটা সম্ভব, আলোচিত ও . 
বিবৃত হইল। অতঃপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
দর্শনের মধ্যে যে, কতটা এক্যানৈক্য রহিয়াছে, 
তদ্িষয়ে কয়েকটা কথা বলিয়াই ভূমিকা শেষ করিব, এৰং 
প্রকৃত ব্ষিয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

এদেশের দর্শন শাস্সরসমূহ সংস্কৃত ভাষায় সন্গিবন্ধ থাকায় 
এতকাল সংস্কৃতভাষাবিদ্‌ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকমগ্ডুলীর মধ্যেই উহা 
সীমাবদ্ধ ছিল। অপর সাধারণে দর্শনশান্ত্র সম্বন্ধে বড় কিছু খোজ 
খবর রাখিত না; রাখা সম্ভবও হইত না; কারণ, দর্শনশান্ত্রগুলি 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, অত্যন্ত নীরস ও কর্কশ, অথচ তাহারা 

স্কত ভাষায় অপটু। কাজেই এরূপ বিসদৃশ সংযোগে সহজে 
সফলের সম্ভব হইতে পারে না। ভগবশুকপায় এখন আর সেঙ্গিন 
নাই ; পুর্ববাবস্থার অনেকটা! পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন অনেকেই 

ংস্কত ভাষার সহিত অল্লাধিক পারমাণে পরিচয় রাখিতেছেন, 
এবং সেরূপ পরিচয় রক্ষ! করা শ্লাঘনীয় বলিয়াও মনে করিতে- 
ছেন; স্তরাং এখন কেবল ভাষার আবরণে জার তাহাদের 
প্রবেশপথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না । তাহার ফলে 
উদীয়মান পাশ্চাত্য শিক্ষার সমুক্লতি বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে 


ভপসংহার ব' 
আলোচনা! 


৮ ফেলোশিণ প্রবন্ধ । 


মলে প্রাচীন হিন্দুদর্শনের উপরও শিক্ষিত সুধীসমাজের সতৃষণ 
দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। আরও আহলাদের বিষয় এই যে, 
পাশ্চাত্য দর্শনশম্ত্রে বিশেষ পারদর্শী অনেক কৃতবিষ্ভ লোকও 
স্থদেশ-প্রিয়ত। বশতই হউক. আর দুর্বার জ্ঞানপিপাসা 
. চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্বেই হুউক্ষ। অথবা অন্য কোন কারণেই 
হউক এখন এই পুরাতন প্রাচ্য দর্শনের সারবত্ত। গভীরতা 
ও উপযোগিতা নির্ণয়মানাসে তাহারই সেবায় মন সমর্পণ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। অতএব আশা করা যায় যে, 
তাহাদের এই প্রকার আস্তরিক বত্ব, একান্তিক উৎসান্জু ও আদম্য 
উদ্ভধমের কলে, ক্ষীণপ্রভ গ্রাচা দর্শনশান্্ু সমৃহও পুনরায় নব- 
জীবন লা করত উদ্্বল আলোকমাল! বিস্তারপূর্ববৰক সকলের 
হদয়-মন্দির উদ্ভািত করিতে সমর্থ হইবে । এই প্রসঙ্গে আর 
একটী কথা! বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। কথাটা 
এই-_ 

দেশ, কাল ও সমাজের অবস্থাভেদে মানুষের চিন্তা ও 
বিদ্ধান্ত-গ্রণালী প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইয়া থাকে; স্ত্বরাং 
কোন গ্রন্থের পরিচয় জানিতে হইলে, কিংবা! প্রকৃতি পরীক্ষা 
করিতে হইলে, পরীক্ষককে সর্ববাদৌ তদানীন্তন ভাবে অনুপ্রাপিত 
কইতে হইবে; নচেত পরীক্ষণীয় বিষয়দমুহ কখনও তাহার নিকট 
আত্ম-গ্রকাশ করিবে না। অতএব বলা বাহুল্য যে, যাহারা 
বৈদেশিক ভাবাবেশে বিভোর হইয়া, ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের প্রকৃতি 
ট পরিচয় জানিতে প্রয়াসী হন, অথবা প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য দর্গনের 


হিন্দুদর্শন। ৩৯ 


মধ্যে একটা সমম্থয় বা! সামগ্রস্য সংস্থাপনে যত্ব করেন; তীহারা 
কখনই সফলকাম হইতে পারেন না; এবং তাহা সম্তবপরও হয় না। 
কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ 
পৃ্থক্‌ ও বিপরীত পথগামী। প্রাচ্য দর্শনের আরম্ভ ছুঃখবাদে, 
এবং সমাপ্তি তাহার দুঃখনিরাঁদে ও পরমানন্দ-লাভে ; আর প্রতীচ্য. 
দর্শনের আরস্ত হইয়াছে সংশয়বাদে, এবং সমাপ্তি হইয়াছে জড়- 
তর্বনিদ্ধারণে, ' কিন্ত্ত পরতত্ব নিরূপণে নহে )। 

একথার তাণপধ্য এই যে, বিবিধ বৈচিত্র্যের বিলাসভৃমি 
বিশ্বরাজ্যে যে সমুদয় বিল্ময়কর ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত নয়নপথে 
পতিত হয় তদ্দর্শনে 1স্তাশীল মানবের মনোমধ্যে স্বতই একটা 
কাধ্য-কারণভাব কল্পানা করিবার কৌতুহল জাগিয়া উঠে। 
সংশয়ই সে কৌতৃহলের মূল। সংশয়মূলক সেই কৌতৃহল 
নিবৃত্বির জন্য যে, জগ ও তদুপাদানাদি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা, 
তাহাই প্রতীচ্য দর্শনের মুলভিত্তি ; সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ, আত্মা। ও 
ঈশ্বর সম্থন্ধে চিন্ত| উহার মুখ্য বিষয় নহে__গোৌণ-_অতি গৌণ । 

কিন্তু প্রাচা দর্শনের অবস্থা উহ্থার সম্পূর্ণ বিপরীত-_জগতের 
প্রত্যেক জীব প্রতি মুহূর্তে যে ভীষণ দুঃখের জ্বাল। অনুভব 
করিতেছে : বাহার অস্তিত্ব বিষয়ে ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, 
কাহারও বিপ্রাতিপত্তি ব সংশয়ের লেশমাত্রও নাই ; এবং যাহা 
পরিহার করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাণীই স্বতঃ পরতঃ প্রবত্ব করিয়া 
থাকে ; সেই অবিসংবাদিত বা! সর্ববসন্মত ছুঃখ-নিবৃত্তির জগ্ভাই 
গ্রাচ্য দর্শনশান্ত্রসমূহের প্রবৃত্তি বা জগস্ত ; কিন্তু কোনও কাব্য- 


৪৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


কথার ম্যায় কেবল বিশ্ববৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য নহে। পরছুঃখ- 
কাতর মহধিগণ যোগলব দিব্যজ্ঞানে যাহ! প্রুব সত্য ও তৎকালো।- 
চিত ছুঃখশাস্তির অমোঘ উপায় বলিয়া বুবিয়াছিলেন, তাহাই 
লোকহিতার্থে দর্শনশান্ত্রাকারে সন্নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু 
«কোনও সংশয় বা বিস্ময়ের বশে দর্শনশান্্র রচনা করেন নাই ; 
. কারণ, তাহারা সকলেই খধি ছিলেন। খিষি' অর্থই দিব্যদর্শী 
সত্যবাদী--“ঝষয়ঃ সত্য-বচসঃ1৮ তাহারা সমাধিশুদ্ধ স্বীয় 
হৃদয়-দর্পণে নিখিল বস্ত-তত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ তাহাই 
লোকহিতার্থে গ্রন্থকারে সন্গিবদ্ধ করিয়া গিয়াঙ্েনে। মাত্র। 
প্রতাক্ষ বিষয়ে কখনও ভ্রম বা সংশয় থাকিতে পারে না) 
স্বতরাং তাহাদের শাস্মারণ্তের মুলে সংশয় বা বিস্ময়ের পরিকল্পনা 
করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 

বিশেষতঃ, আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি থে সমুদয় 
বিষয় প্রাচ্য দর্শনের মুখ্য বা! প্রধান প্রতিপাদ্য, সে সমুদয়ই 
প্রতীচ্য দর্শনে গৌণ--অতি গৌণরূপে পরিগৃহীত হুইয়াছে। 
পক্ষান্তরে, দৃশ্যমান ভ্ুগণ্ড ও তাহার কাধ্য-কারণভাব কল্পনা 
প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় প্রতীচ্যদর্শনে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে, 
প্রাচ্য দর্শনে পে সমুদয়ই অভি গৌণ বা প্রাসঙ্গিক বিষয় 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । অধিকন্তা, সত্যে প্রতিষ্ঠাপূর্ববক 
তর্কানুসন্ধান কর! হইতেছে প্রাচ্য দশ'নের প্রকৃতি, আর সংশয়ের 
প্রেরণায় তত্বানুসন্ধান করা হইতেছে প্রতীচ্যের পদ্ধতি ; কাজেই 
বিভিন্নপ্রকৃতি ও বিপরীত-পথগামী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পূর্ণ 


হিন্দুদর্শন। ৪১ 


সামগ্রস্ত বা! এঁকমত্য পরিকল্পনার প্রয়াস কখনই স্ুৃফলপ্রদ 
হইতে পারে না। 
[ গোতমের ন্যায়দর্শন ] 

আমর! প্রথমেই বলিয়াছি যে, আস্তিক-সম্মত ষড়দরশ'নের 
মধ্যে গোতমকৃত ন্যায়দর্শনই সকলের প্রথম এবং বেদব্যাসকৃত . 
বেদান্তদশ'নই সকলের চরম বা কনিষ্ঠ। এক্ষণে আমরা সেই 
্ায়দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

ংশয় ও পুর্ববপক্ষ প্রদশ নপূর্ববক সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনকে "ন্যায়, 
বলে। আলোচ্য গৌতম দর্শনে উক্ত প্রকার ন্যায় বুল পরিমাণে 
সন্নিব্ধ থাকায় এবং তর্কের সাহায্যে 
তন্বনিণয়ের ব্যবস্থা থাকায় উহা *ম্যায় দন, 
নামে অভিহিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে, পরার্থে 
গ্যুক্ত অনুমানমাত্রই পঞ্চাবয়ব-সাপেক্ষ ;_-পরকে বুঝাইবার 
নিমিত্ত যখনই অনুমান করিতে হয়, তখনই প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পাঁচটা অংশ বা অবয়ব 
স্বীকার করা আবশ্টক হয়। শাস্ত্রে উক্ত (১) পাঁচটা 
অবয়বকে "ম্যায় নামে পরিভাষিত কর! হইয়াছে । গোতমকৃত 
দর্খনে উক্ত পাঁচটা অবয়ব অতি নিপুণতার সহিত নিরূপিত ও 


গোতম দশনের 
'নাায়দশন। নাম 





(১) প্রতিজ্ঞা প্ভৃতির লক্ষণ ও পরিচনন পরে বিশেষভাবে প্রদত 
হইবে । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বার্থ ও পরার্থভেদে অন্ক্মান ছুই 
প্রকার) তন্মধ্যে পরার্থীন্থমান ছলেই উক্ত গ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব রূপ স্তায়ের 
প্রয্নোগ আবন্তক হয়, স্বার্থান্মমান স্থলে নছে। 


৪২ ফেলোশিপ গ্রবন্ৃ। 


€'দশিত হইয়াছে ; সম্ভবতঃ এই কারণেও গোতমীয় দর্শন 
ম্যায় দশ'ন নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 

ভাষ্যকার বাৎসায়ন কিন্তু ন্যায় কথার অন্যপ্রকার অর্থ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__ 

“কঃ পুনরয়ং ম্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং হ্যায়; 1” 

অর্থাৎ বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে বস্তুত পরীক্ষার নাম 
হ্যায় । সেই পরীক্ষাপ্রণালী এই গ্রন্থে বিশেষভাবে স্থান 
লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ন্যায়দর্শন' | ন্যায়- 
বিদ্যার অপর নাম “আব্ীক্ষিক/। আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থনির্দেশ- 
স্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেদ-- “প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতম্‌ আুমানং সা 
অমীক্ষা ।” 

“শ্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য অন্বীক্ষণম্‌ অন্বীক্ষা, তয় প্রবর্ততে 
ইতি আন্বীক্ষিকী, স্থায়বিদ্ধা! ন্যায়শাস্ত্রমূ।” 

“অন্বাক্ষা” কথার দুই প্রকার অথ হইতে শারে-_ 
প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রান্থুগত অনুমানের নাম অন্বীক্ষ1া | অথবা গুত্ঙ্ 
বা শব্দ প্রমাণের সাহায্যে অবগত বিষয়ের যে, অন্পু- পশ্চাৎ 
জু্তান ( অনুমিতি ), তাহার নাম “'অনীক্ষ!' । সেই অন্বীক্ষানুসারে 
যে শান্্ আরন্ধ হইয়াছে, তাহার নাম আম্বীক্ষিকী-ন্যায়বিষ্তা 
বাহ্যায়শান। 

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ আম্বীক্ষিকী বিছ্ভাকে অতি বড় উচ্চ 
আসন দদিয়াছেন।. এমন কি, সর্বববিষ্ভার প্রষ্ঠোতুক প্রদীপন্থরূপ 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন-_ 


হিন্দৃদর্শন। ৪৩ 
গ্প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্‌ উপায়ঃ সর্ববকর্মাণামূ। 
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধন্মীণাং বিদ্যোদদেশে প্রকীতিত। ॥৮ ইতি 


ইহার মতে পরিগণিত বিদ্যার মধ্যে এই ন্যায়বিদ্যাই (আহ্বী- 
ক্ষিনীই) সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ, সমস্ত কর্মের প্রবর্তক এবং. 
সর্বব ধন্ধের আশ্রয় ম্বরূপ। ইহা দ্বারা আম্বীক্ষিকী বিদ্যার যে, . 
কিরূপ গৌরব ঘোষণ। করা হইল, তাহ। আর বন্ত হইবে নু। 
মহাভারতের মোক্ষধন্্মে একস্থানে কয়ং বেদব্যাসও মান্বীক্ষিকী 
বিদ্যার উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__ 
'আমি সেই মহীয়সী আশ্বাক্ষিকী 'নদ্যা সম্যক্রূপে অবগত হইয়। 
উপন্ষিংদর সারতন্ব সমুদ্ধার কাখয়াছি। ইহা ছাড়া অন্যান্য 
স্থৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি গ্রন্থে স্থানে স্থানে আহ্বীক্ষিকা 
বিদ)ার প্রশংসাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এ সমুদয় 
গ্রন্থের স্বানৰিশেষে আবার আহ্ব'ক্ষিকী বিদ্তার যথেষ্ট নিন্দা- 
বাদ্দেরও অতাব নাই। বেদব্যাস একস্থানে ব!লয়াছেন_- 


পন্যায়-তক্সাণ্যনেকান তৈস্তৈরুঞ্ঞনি বাদিভিঃ | 
হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদ্যুভ্তং তঢুপাস/তীমূ ॥৮ ইতি 
এবং-- 
«“মক্ষপাদ-প্রণীতে চ কাণাদে সাঙ্মা-যোগযোঃ। 
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোহংশঃ শ্রতোকশরণৈর্নৃভিঃ ॥৮ 
ইত্যাদি। 


৪8 ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


এ সকল বাক্যে স্পষ্টই বল! হইয়াছে যে, বিভিল্নবাদীর 
লিখিত হ্যায় শান্ত্রমধ্যে এমন অনেক বিষয় সঙ্লিবিষ্ট আছে, যাহা 
যুক্তিবিরুদ্ধ, শান্ত্রবিরুদ্ধ ও স।ক্ষাণ্ শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে; স্থতরাং 
সে সমুদয় অংশ পরিত্যাজ্য । শাস্ত্রে ত্যাগার্হ অসত্য বিষয়ের 
সন্নিবেশ ষে,কিয় পরিমাণে গৌরবহানিকর হয়, তাহাও অস্বীকার 
করিতে পারা ষায় না। বস্তুতঃ ন্যায়শান্দ্রের প্রতিপাদ্য নিষয়ে 
বৈমত্য বা দোষসংস্পর্শ থাকিলেও, প্রধান প্রতিপাদ্য নির্দোষ 
তর্কাংশ উহার শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষ্য- 
কারের উক্ত বাক্যেরও এ অংশেই তাণুপধ্য ; তর্কবিদ্যা ষে, 
বুদ্ধিমার্জনা ও বিচার-নৈপুণ্য বন্ধিত করে, সে বিষয়ে কাহারে। 

ংশয় বা বিপ্রতিপত্তি নাই; স্তৃতরাং শান্ত্রার্থ নির্ণয়ের পক্ষে 
তর্কবিদ্যার যে, গুরুত্ব ও উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক, ইহা 
সকলকেই স্বীকার কবিতে হইবে । 

মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশো পাধ্যায়ের প্রবর্তিত নব্য ন্যায়ের 
প্রচার বাহুল্যে মূল ন্যায়দর্শনের পঠন-পাঠনপদ্ধতি অতিশয় 
দৈন্যদশ। এাণ্ত হইয়াছে । তাহার ফলে, উহার কোন কোন 
বখ্যাগ্রন্থ বিলুপ্ত প্রায়ও হইয়াছে । সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, 
বাতস্থায়নকৃত ন্যায়ভাষ্য, উদ্ভোতকরকৃত ন্যায়বাত্তিক, বাচস্পতি 
মিশ্রকৃত ন্যায়বাত্তিকতাৎপর্য্যটাকা, উদয়নাচার্যা-প্রণীত বার্তিক- 
তাশুপধ্যপরিশুদ্ধি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি ও 
জয়ন্তভটের ন্যায়মঞ্তারী প্রভৃতি কতিপয় উত্তকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও 
বিলুপ্ত হয় নাই। 


হিন্দুদর্শন। ৪৫ 


্যায়দর্শনের সৃত্রসংখ্যা সম্বন্ধে যধেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
স্থলবিশেষে সুত্রাংশ ভাষ্যমধ্ধ্য, আবার ভাষ্যাংশ সূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট 
হওয়াতেই সূত্রসংখ্যার এই প্রকার গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ন্যাবদর্শনে ৫৪৭টা সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু 
সর্ববশান্ত্রবিশারদ মহামতি বাচস্পত্ি মিশ্র যে, '্ভি'য়সূচী, 
নিবন্ধ” রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সূত্রসংখ্যা নির্ধারণের .. 
জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন । তীহা'র মতে সমগ্র ন্যায়- 
দর্শনের সূত্রসংখ্য। পাঁচশত আটাশ (৫২৮)। উক্ত সূত্রসমূহ পাঁচ 
অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার ছুই দুইটা আহ্িকে 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে ; স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে যে, পাঁচ অধায়ের 
দশটা আহ্িকে উক্ত সূত্রগুলি শেষ হইয়াছে। 

আহক শব্দটা “পাদ? বা পরিচ্ছেদের স্থলবর্তী। একদিনের 
মধ্যে গ্রন্থের যতটা অংশ রচিজ হইয়াছিল, সেই অংশটুকুই 
“আহক নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
সমগ্র স্যায়-দর্শন রচনা! করিতে মহামুনি গোতমের দশদিনমাত্র 
সময় লাগিয়াছিল। আঁশ্চয্যের বিষয়, সেই দশদিনের গ্রন্থখান। 
এখন দশ মাসেও আয়ত করা সহঙ্জ হয়না? 

স্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকে শাস্্রপ্রতিপাদ্য 
ষোড়শ পদার্থের মধ্যে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, 
সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক ও নির্ণয় এই নয়টা, আর দ্বিতীয় আহকে 


বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাতাস ও ছল, এই পাঁচটামাত্র পদার্থ 
নিরূপিত হুইয়াছে। 


$৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


দ্বিতীয়াধায়ে প্রমাণ-পরীক্ষা, আর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
প্রমেয়-পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে । (১) তাহার পর, পঞ্চম অধাযের 
প্রথম আহিকে জাতি” ও দ্বিতীয় আহ্িকে 'নিগ্রহ স্থান নামক 
হ্ুইটা বিষয় নিরূপিত ও বিচারিত চইয়াছে। বলা বানুজ্য যে, 
উক্ত যোড়শ পদার্থের নিরপণ ও আলোচনা প্রসঙ্জে আরও বু- 
. বিধ জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থমধ্যে সমালোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে! 

আমর! প্রথমেই বলিয়াি যে, হিন্দুদর্শন মাত্রেরই ছুঃখ- 
বাদে আরম্ত, এবং দুঃখশান্তিতে পধ্যধসান । এ নিয়মের কোথাও 
ব্যভিচার দৃষ্ হর না। মহর্ষি গোতমও এ নিয়ম লঙ্ঘন 
করেন নাই, তিনি স্বপ্রণীত ন্যাষদর্শনের প্রারস্বেঘি ছঃখ- 
নিবৃত্তি ও নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি এবং তাভার উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ধ 
হইয়া, অতি সংক্ষেপে ও হজ কথায় আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন। দুঃখ ও তড়"শমাত্মক নিঃশ্রেয়লকে লক্ষা করিয় 
তিনি বলিয়াছেন-_ 

্ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞণানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন- 
স্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥”৮ ' ম্যায়সূত্র ১১২ ] 


১১. পরীক্ষা অর্থ--প্রতিজ্ঞাত ব্ষিয়গুলি জগতে আছে কি না, 
থাকিলেও, যে পদার্থ যে ভাবে বর্ণিত হইল, তাহা ঠিক সেইরূপই কি না, 
এবং উহ্থাদের সংখ্য। “ ভূতি সম্বন্ধে ?কারান্থর থাকা সম্ভব কি লা,এই 
দকল বিষয় গালেচনাপুর্ক নিজের অভিমত গক্ষ সমর্থন ও সংস্থাপন 
কর!। বিন! পরীক্ষায় কেহ কাহারে কথা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না, 
এইজন্ত গ্রতিজ্ঞাত বিষয়ে পরীক্ষার গ্রয়োজন। 


হিন্দুদর্শন ] ৪৭ 


ইহার অভিপ্রায় এই যে, জগতে দুঃখ বলিয়া কোনও পদার্থ 
নাই, অথব| উহা অপ্রিয় বা অনভিপ্রেত নহে, এ কথ! বলিবার 

৫ উপায় নাই; কারণ, দুঃখের অস্তিত্ব ও প্রতি 
কুলভাব কাহারো অবিদিত নহে; স্ৃতরাং 
ছুঃখের অস্তিত্ব ও অপ্রিয়ন্ব আর বিশেষ করিয়। 
এতিপাদনের আবশ্যক হয় না। ইহা প্রাণিমাত্রেরই স্থপরিচিত ও 
স্বতীসদ্ধ। জগতে “য দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বায়, সেই 
দিকেই দুঃখের প্রচণ্ড প্রতাপ পরিলক্ষিত হয়। ধনা দরিদ্র 
ও মুর্খ পাণ্ড*নির্বিবশেষে সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে ইহার 
তীব্রতা অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে । এই ছুঃখের তীব্র 
তাড়না যাহার হৃদ নিতান্ত অসহনার বলিয়া অনুভূত হইতে 
থাকে, সেই সৌভাগ্যশালী পুরুষই এহ ছুঃসহ ছুঃখাতিঘাত 
হইতে আত্মত্রাণে ব্যাকুল হইয়া উপযুক্ত উপায়ান্বেষণে প্রবৃত 
হন। তখন (তনি বুঝতে পারেন যে, এই বিষম ছুঃখ-ব্যাধির 
শশমন করিতে হইলে রোগ-প্রত্যনীক চিকিৎসা করিলে চলিবে 
না, পরন্ত হেতু-প্রত্যনাক চিকিতসা করিতে হইবে (১)। কাজেই 
তখন দুঃখের মূলানুসন্ধান করা তাহার অত্যাবশ্যক হয়। 

প্রণিধান সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে 


প্রতীক্ষা চিন্তা: 





(১) ঠিকিংস। সাধারণতঃ ছই একার--এক রোগ-প্রত্যনীক, 
দ্বিতীয় হেতুপ্রন্তানীক। তন্মধ্যে যাহা কেবল উপ্থত রোগ-যাতন। 
শিবারপার্থ চিকিৎসা, তাহা! রোগ-প্রত্যনীক ; আর বাছা রোগের 
নিদধান ঝা মূল কারণ দিবারণার্থ চিকিৎসা, তাহ হেতুপ্রত্যনীক। 
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পারা যায় যে, দুঃখ সন্বন্ধের যত প্রকার কারণ আছে, তন্মধ্যে 
দৃশ্যমান স্থল শরীর-পরিগ্রহই সর্বববিধ ছুঃখের প্রধান কারণ। 
জগতে দুঃখরহিত কোন শরীরী দেখিতে পাওয়া ষায় না; দুঃখ 
যেন শরীরের চিরসহচর ; উহার! কেহই যেন পরস্পরকে ছাড়িয়! 
ক্ষণকালও থাকিতে নিতান্ত নারাজ। এই কারণে স্থূল শরীর- 
: পরিগ্রহকেই (জন্ম ধারণকেই ) ছুঃখ ভোগের নিদান বলিয়া 
নির্দেশ করা, বোধ হয়, কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না। 

অতঃপর শরীর-পরিগ্রহের নিদান পরাক্ষা করিলে বুঝিতে 
পারা যাষ যে. জীবের প্রবুত্তিই উত্ত শরীর-পরিগ্রহের নিদান। 
প্রবৃত্তি অর্থ-- শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান। খ্বকৃত্ধ (৩তাসডত 
কর্্ানুষ্ঠানেই জীবগণকে বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন প্রকার 
শরীর-ধারণ করিতে বাধ। করে। নিজ নিজ কন্মানুসারেই যে, 
জীবগণের জন্ম ও ফল-ভোগের তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে, 
তদ্দিষয়ে সমস্ত হিন্দুশান্ত্র একমত হইয়া একই অভিপ্রা: প্রকাশ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 

“তং বিষ্ভা-কন্মণী সমস্বারভেতে” | বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ 
৬৪।২)] অর্থাৎ স্বোপার্জিত জ্ঞান ওকন্ম তাহার (মৃত 
ব্যক্তির ) পশ্চাদমুসরণ করিয়! থাকে । 

“তদেব সন্তঃ সহ কর্মণৈতি” 
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য য কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্‌। 
তল্মাৎ লোকাৎ পুনরেত্যন্মৈ লোকায়ু কর্্মণে ॥” 

[ বৃদারণ্যক 8181৬ ] 
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অর্থাং ভোগাসক্ত পুরুষ স্বীয় কর্মের সহিত অনুরূপ জন্ম লাভ 
করিয়া! থাকে। একথা কঠোপনিষদ আরও স্পষ্ট করিয়। 
বলিয়াছেন, 
“যোনিমন্ত্ে প্রপদ্ান্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 
স্থাণুমন্থেহনুসংযন্তি যথাকম্মী যথাশ্রুতম্‌ ॥” 
অর্থাং নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞানানুসাঁরে কোন কৌন জীব শরীর 
ধারণের উদ্েশ্যে জঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হয়; কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ 
অধিগত হয়। মনুসংহিতা এই বিষয়টাই কিঞিং বিশেষে করিয়া 
বলিয়াছেন__ 
“শরীরজৈঃ কর্্মদোধৈর্দাতি স্থাবরতীং নরঃ। 
বাঁচিকৈঃ পক্ষিযৌনিতাং মানসৈরস্ত্যজ[তিতাঁম্‌॥” 


ইহা ডিন্ন আরও বন্ুতর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, 
যাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মর শিই 
বর্তমান জন্ম ও তদুপযোগী ভোগবৈচিত্র্যের একমাত্র কীরণ। 


উপরে যে, কর্ম্াকে জন্মের কারণ বলিয় নির্দেশ করা হইল, 
তাহ নিষ্কীম কর্ম নহে-__সকাম কর্ম । (১) কামনার বীজ হইতেছে 
দোষ। দোঁধ অর্থ-_রাগ ( অনুরাগ- ভালবাস! ) ও দ্বেষ। এই 
রাগ ও দ্বেষই সকল জীবকে ভিন্ন ভিন্ন কন্মপথে প্রেরণা করে। 
জীবগণ কখনও প্রবল অন্ুরাগের বশে, কখনও বা দেষের বশে ভাল 
মন্দ সর্ববপ্রকার কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়! থাকে, এবং তাঁদৃশ কর্মই 


সস 








(২) নিষ্কাম কর্মের ফল জম্ম নহে_চিত্ততুদ্ধি ও মংদারনিরৃতি ৬ 
৪ 


৫০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


জীবের ভবিষ্যৎ জীবনের একত স্বরূপ নিদ্দেশ করিয়। থাকে ; 
স্থৃতরাং রাগ ও দ্বেষই জীবগণের প্রবৃত্তিজনক প্রধান দোষ । 

কথিত রাগ দ্বেবরূপ দৌষও আবার মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত ; 
মিথ্যাঙ্কান বা ভরান্তিবুদ্ধি প্রবল হইলেই মানুষ অনিত্যকে নিত্য 
বলিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া এবং অনাত্্ীকে আত্ম! বলিয়া মনে 
করে, এবং সেই সমুদয় অধথাভূত বস্তুতেই যণাসম্ভব অনুরক্ত ব1 
. বিরক্ত হইয়। শুভাশুভ পথে পদার্পন করিয়া থাকে । মহানতি 
বিও্কনভিক্ষু একটা মাত্র শ্রোকে ইহ! বিবৃত করিয়াছেন-- 

“রাগশদ্বেষাদয়ে! দোষাঃ সর্ধের ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ | 
কাঁধ্যে হাস্য ভব্দেদোষঃ__ পুণ্যাপুণ্যমিতি শ্রুতিঃ ॥ 
| [ সাংখ্যলার | 

অর্থ_ভান্তিজ্ঞান হইতেই রাগদ্ধেষাদি দোষের উৎপত্তি ; এবং 
উক্ত দোষনিচয়ের ফল-_ পুণ্য-পাপও দৌষসংজ্ঞার অন্তভূতি। 

সর্ববানর্থ বাজ এই মিথ্যাজ্ঞান ঝা ভ্রান্তিবুন্ধি যতদিন আপনীত 
ন! হইবে, জীব শত চেষ্টায়ও তণতকাল ছুঃখধার।র শীব্রাতিঘাত 
নিশন্ধ করিতে পারিবে না। কারণ অব্যাহত থাকিলে, 
কাধ্যোৎপন্তির বাধা করিবে কে ? এই অভিপ্রায়েই মহর্ধি গোতম 
“ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃতি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্‌ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনস্ত- 
রাপায়াদপবগঠ। বলিয়া নিদান-চিকিতসার উপদেশ দিয় 
বলিয়াছেন যে,-- রর 

হে জীবগণ, তোমরা যদি দুঃসহ দুঃখ-যাঁতনা হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে চাও, যদি কম্মিন কালেও ভ্রিবিধ হুঃখ দর্শন করিতে ইচ্ছ 
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মা কর। তাহা হইলে অগ্রে মিথ্যাজ্ঞানের--আনিত্য অনা 
দেহাদিগত নিত্যআত্মত্বাদি ভ্রাস্তির নিরসনে যত্রপর হও। ছুরম্ত 
মিগাচ্্বান বিষ্ঠমান থাকিলে, সে নিশ্চয়ই দুংখসম্ভতি প্রসব 
করিবেই করিনে। ' পক্ষান্তরে, মূল কারণ মিথ্যা ভন নিধবস্ত হইলে, 
তৎকাধা রাগদ্ধেষাদ্ি দোৌষরাশিও নিশ্চয়ই তন্তর্িত হইবে; 
দোষরাঁশির অভাবে তদনুঘায়ী কর্মাপ্রবৃত্তিও নিরস্ত হইবে; কর্ম্মবীজ 
নিণষ্ট হইলে, শুতাশুভ ফলভোগও অসন্তব হইবে; ফলভোগ 
অসাপিত হইলে, তন্িমিস্ত দেহধাতণ বা জন্মপরিগ্রহেরও আর 
. আবশ্থা্ক হইবে ন; দেহেব অভাবে দুঃখভোগের সম্ভাবনা 
কোথায় ? দেহই দুঃখ-ভোগের একমাত্র আশ্রয় স্থান; স্ৃতরাং 
জন্মের অভাবে ঃখব্রয়ের আত্যস্তিক অভাব অবশ্যান্তাবী। এই 
কারণেই আচাধ্য গোতম দুঃখের কারণ-পরম্পর1 প্রদর্শনচ্ছলে 
তদুচ্ছেদের উপায় নির্ধারণেরও সুযোগ করিয়া দিয়াছেন । 

ভ্রান্তি বা মিথ্যজ্ঞানই যখন দুঃখভোগের মুল কীরণ, তখন 
সহজেই বুঝিতে পার! মাঁয় যে, একমাত্র তত্তগ্তীনই উল্ত হুঃখ*না। ধি* 
প্রশমনের অসাধারণ উপায়। অতএব দ্রঃখভোগে 
কাতরচিত্ত ব্যক্তিমাত্রেরই তবজ্্বান সঞ্চয়ে সচেষ্ট 
হওয়া উচিত। (১) 


ছুঃংধ-নিবৃন্তির 
উগায়-তদ্জ।ন 





সপ সপ 
শী পর আপি ০০ 


(১) জগতে এরূপ কতকগুলি পদার্থ দৃষ্ট হয়, যাহাদের মধ্যে 
গরম্পব বিরোধিত চিরপ্রাসন্ধ। উহ্থারা কখনও কোথাও একগর্ছে 
অবস্থান করে না। যেমন-শীত ও গ্রীষ্ম; স্থখ ও দুঃখ। তেঞ্জঃ 
শু তিমির প্রভৃতি। তত্বজ্ান আর ত্রাস্তিজ্ঞানও এ শ্রেণীর পদার্থ) ভ্রান & 
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আ্ঠানমাত্রই প্রমাণ-সাপেক্ষ ; প্রমাণের সাহা্য ব্যতীত কখনও 
কোন প্রকার প্রমা-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; ন্ৃতরাং তবজ্জানের 
উপযোগী প্রমাণ ও প্রমেয় (জ্ঞাতব্য পদার্থ ) 
নির্দেশ করা আবশ্যক; তাই মহধি গোতম 
. প্রথমেই সে সকলের নাম নির্দেশ করিতেছেন-_- 

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষটা্থ- সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নিণয়- 
বাদ-জল্প-বিতণা-হেক্বাভাস-চ্ছপ-জাতি-নিগ্রহস্থ।নানাং তত্বচ্ঞান!- 
নিঃশ্রেয়সাধিগম£৮ ॥১॥১॥১॥ 

প্রমাণ, প্রমেয় ( প্রতিপাগ্ভ বা জ্ঞেয়), সংশয় পয়োজন, 
ৃন্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবঘব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্ল, বিতণ্ডা, 
হেহবাতাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, এই ষোড়ণ প্রকার পদার্থের 

স্ববা যণার্থ স্বরূপ অবগত হইলেই জীব নিঃশ্রেয়স বা পরম মঙ্গল 
মুক্তিলীভে সমর্থ হয়। 


পদার্থ সংকলন 


শীট পান্টি পপ পন শিপ পাপা পপপপাপাাপা 


অজ্ঞানের বিরোধিতা ম্বভাবাসদ্ধ। এই কাবণেই জ্ঞানোদরে অজ্ঞান 
অন্থৃহিত ভইয়। যার। কোন বিষয়ে ত্রান্তিজ্ঞান উপস্থিত হইলে, যক্ষণ 
দ্বিষয়ে যথার্থজ্ঞ[ন ( তন্বজ্কান ) উৎপন্ন ন! হয়, ততক্ষণ সেই ভান্তি জ্ঞান 
অন্বণ্ট থাকে । কারণ, তত্বঙ্ঞ।নই ভ্রান্তিজ্ঞান নির।সের একমাত্র উপাঁ়। 
মহধি কপিল বলিয়াছেন__ 
পনিয়তকারণাৎ তছচ্ছিত্তিধবস্তবৎ |” ( সাংখাদর্শন ১1৫৬) 

অর্থাৎ 'অন্ধকার নিবাপণণে আলোকই ধেমন একমাত্র কারণ, তেমনি 
্ান্তি্ঞান নিবৃত্তিতেও জ্ঞানই একমাত্র নিয়ত (ব্যভিচারী ) কারণ 
দহধি গোতমও এইরূপ কার্ধ-কারণভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ত ত্বজাদের 
উগবোগিতী দেখাইয়াছেন। 
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মি গোতম উক্ত যোঁড়শ পদার্থের কেবল নাম নির্দেশ 
করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি পরিকল্পিত ধোড়ণ পদীর্মের পৃথক্‌ 
পুগক্‌ লক্ষণ দ্বার| এ পকল পদার্থের প্রকৃত স্বরূপও বুঝাইয়া 
দিয়াছেন, এবং বিবিধ যুক্তি ও প্রর্মীণের সাহাম্যে সে সমুদয় 
পদার্থের নির্দেশীনুযারী অস্তিত্বও সমর্থন করিয়াছেন (১)। আমর! 
ক্রগশঃ সে সমুদয় কথার আলোচনা করিব। | 
তবচ্ছান বস্থু'বিচার সাপেক্ষ; বস্থবিচারও আবার প্রমাণ- 





(১) ভাব্যকার বাস্তায়ন খম স্টায়দর্শনের প্রতিপাদন প্রণালী অতি 
সংক্ষেপে নির্দেশ কবিয়াছেন_পাত্রবিধা। চাম্ত শান্ম্ত প্রবৃত্তি 
উদ্দেশঃ, লক্ষণং, পরীক্ষা চেতি। অজ্র নামধেয়েন পদার্ঘমাত্রস্ত/ভিধানম্‌ 
উদ্দেশঃ। উদ্দিটস্ত তত্বব্যবস্থা পকো বর্মমঃ লক্ষণম্‌। লক্ষতস্ত-যথালক্ষণম্‌ 
উপপঞ্থতে নবা ইতি প্রমাণৈরপধাবণং পরীক্ষ1!। (১/১৩)) 

এই গোতসীয় স্থান শাস্ত্রের উক্ভিপ্রণানী তিন প্রকার (১) উদ্দেশ, 
(২) লক্ষণ ও (৩) পৰীক্ষা । তন্মধ্যে প্রতিগাণ্থ বিষয়ের যে, কেবল নাম- 
মা নির্দেশ, তাঁহার নাম উদ্দেশ। সেই উল্লিখিত পদার্থের যে, পদার্থাস্তর 
হইতে বৈশিষ্ট্য বা পরিচগনকথন, তাহার নাম লক্ষণ | যাহার যেরূপ লক্ষণ বাঁ 
পরিচয় প্রদান কর! হয়, মেই পদার্থ যে, ঠিক সেইরূপই ধটে, ন্ত প্রকার 
মহে, উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহার দৃঢ়ত। সমর্থন করার নাম পরীক্ষা! । 

ইহ! ন্ঠায়দর্শনের প্রতিপাঁদন-পদ্ধতি হইলেও, অন্ত দর্শনেরও অনভিমত 
নহে) কারণ, যে কোন তত্ব নিরূপণ করিতে হইলেই উক্ত তিমপ্রকার 
পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্তক হয়) নচে কেব্ল নাম নির্দেশ বা লক্ষণ 
গ্রদর্ণন দ্বারাই অভিমত তত্বে বুদ্ধিমান লোকে মহজে আস্থা স্থাপন করে 
মা) বা করিতে পারেন ম!। 


৫৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সাপেক্ষ । বিষয় না থাকিলে যেমন জ্ঞান ও বিগার হয় না 
সংকলিত পদার্থের তেখনি প্রমীণ না থাঁকিলেও বস্তরসিন্ধি 

পৌর্বাপয (প্রমেয়ের অস্তিতসিদ্ধি ) হয় না; এই জন্য 
বিষয় (প্রমেয় ) নির্দেশের পুর্বে প্রঘাণ নির্দেশ করা আবশ্যক 
হয়। এই কারণেই মহুধি গোঁতম প্রমেয় নির্দেশের অগ্রেই 
. প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইছা শিন্টন্মত পদ্ধতিও বটে। 
সাংখ্যাচাধ্য ঈশরকৃষ্ণ স্বকৃত কারিকা মধ্যে 


«প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণৃদ্ধি” 


বলিয়া উত্ত গদ্ধতিরই অনুমোদন করিয়াছন। দর গ্রমাণ 
ব্যতীত যখন কোন বিষয়েই তাস্তিত্ব অসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হইতে 
পাঁরে না, তখন সর্ধবাদৌ প্রমাণ নির্দেশ বারা যুজি-সম্মতও বটে। 

জীবের চিরবাঞ্থিত নিঃশ্রেয়ন বা মুক্তিলাভের একধাত্র উপায় 
হইতেছে তত্বজ্ঞান। সেই তন্বজ্ঞান যেরগই হউক না কেন, 
বিজ্ঞেয় বিষয় ব্যতীত তাহ। কখনই আত্মলাত করিতে পারে ন!। 
অতএব পুত্রের প্রথমে তৰজ্ঞানের উপযোগী প্রমেয় বা বিষয় 
নির্দেশ কয়াই উচিত ছিল সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও, প্রমেয়-নির্ণয় 
হখন প্রাণের অধীন,--যতক্ষণ নির্দোষ প্রনাণ দ্বার বস্তুসত্ত 
অবধারিত না হয়, ততক্ষণ তাহ! কখনই বস্তরূপে প্রমেয়শ্রেণীর 
অন্ততুন্তি হইতে পারে না; তখন প্রমেয়*নির্দেশের অগ্রে 
প্রমাণের নির্দেশ নিশ্চয়ই শনঙ্গত হয় নাই) বরং সক্ধধিক শোভনই 
( লমীচীনই ) জইয়াছে। 


ন্যায়দর্শন। ৫৫ 


তাদের পর, সংশয় না থাকিলে নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের আবশ্ুক 
হয় না; এবং বিনা প্রয়োজনে নির্ণয়ের প্রয়াসও সম্পূর্ণ বাতুল- 
চেষ্টার ন্যায় উপেক্ষণীয় হয় ; এই কারণে প্রমেয়ের পরই সংশয় ও 
প্রয়োজনের নির্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছে । কোন সন্দিগ্ধ 
বিষয় অপরকে বুঝাইতে হইলেই অগ্নে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, পশ্চাৎ 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হয়; ইহাই ন্যায়-সম্মত নিয়ম। 
এই কারণে প্রয়োজনের পরেই দৃষ্টান্ত 'ও দিদ্ধান্তের উল্লেখ করা 
হইয়াছে। এই প্রকার কার্ধ-কারণভাবের পৌর্ববাপধ্য মনস্থ 
করিয়াই সুত্রমধ্যে অপরাপর পদারেরও (প্রমেয়েরও) পর পর 
নির্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 

প্রথম সুত্রে যে ষোড়শ পদার্থ পরিগণিত হইয়াছে, এখন 
একে একে সে সমুদয়ের লক্ষণ নির্দেশ বা পরিচয় প্রদান কর! 
আবশ্ঠক হইয়াছে । তদনুসারে প্রথমেই প্রমাণের লক্ষণ বলা 
হইতেছে 

“প্রতাক্ষামুম।নোপমানাগমাঃ প্রমাণানি” ॥১। ১1৩৪ 

অর্ধাণড প্রাগুক্ত ষোড়শ পদার্য নিয়োপযোগী প্রামাণ চারি 
প্রকার-_প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম (শব্দ )। 

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, সমস্ত হিন্দুদর্শনেরই উদ্দেশ্য বা 
চরম লক্ষ্য এক; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও ততসিদ্ধির উপায় 
সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সকল দার্শনিকই 
নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সাধন।-প্রণালী 
প্রদর্শন করিয়ছেন। তদনুসারে দার্শনিক প্রমাণ ও প্রমেয় সম্বন্ধে 


৫৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


যথে্ট পার্থকা সংঘটিত হইয়াছে। তাহার ফলে, প্রমেয়সংখ্য! 
( প্রতিপাগ্ পদার্থের সংখ্যা ) এক হইতে ষোড়শ পধ্যন্ত। এবং 
প্রমাণের সংখ্যা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত দীড়াইয়াছে (১) । 

মহধি গোৌঁতমের মতে তন্তজ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ সংখ্যা যেমন 
ঘৌলটার নুনাধিক নহে, তেমনি পদদার্থ-নির্ণায়ক প্রমাণ-সংখ্যাও 
চারিটার কম বেশী নছে। 

বুঝিতে হইবে, উক্ত রর প্রমাণ ব্যতীত কথিত ষোড়শ 
পদার্থের অস্তিত্ব নিণাত হয় না; পক্ষান্তরে, উক্ত ঘোড়শ পদাথ- 








শপাপপশিপল শপ পপ 


(১) পদার্থসংখা কপিল ও পতগ্রলেব মতে পঁচিখ, গোতমেব মতে 
ষোড়শ, কণাদের মতে সপ্ত, বেদান্তমতে এক। প্রমাণের নব 'এইরূপ 
বিভাগ সংকলিত হইরাছে-- 

প্রত্যক্ষমেকং চার্কাকাঃ কণাদ-মগতো। পুনঃ। 
অনুম[নং চ তচ্চাপি মাংথা।ঃ শবং চ তে উভে॥ 
হ্যায়ৈকদেশিনস্তাবদুপমানং চ তান্যপি | 
অর্থাপন্ত্যা মহৈতানি চস্বার্যাহু! প্রভাকরাঃ ॥ 
অভাববষ্ঠাণ্ঠে তানি ভাট্র! বেদান্তিনস্তথা। 
সন্তুবিহাযুক্(নি ইতি পৌবাণিক| জণ্ঃ ॥% 

চ।খা/কেব মতে প্রতাক্ষই একমাত্র প্রমাণ । কণাদ ও বৌদ্ধবিশেষের 
মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান; সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শন; 
নৈয়ায়িকের ( গোঁতমের ) মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শক ও উপমান) 
প্রভাকরমতে এতদতিবিজ অর্থাপত্তিও পঞ্চম প্রমাণ ) ভট্ট ও বৈদীস্তিকমতে 
এতদতিরিক্ত অন্থপলদ্ধিও একটা প্রমাণ, এবং পৌরাণিক মতে সম্ভব ও 
গতিহা নামে আরও ছুইচী প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। | 


হ্যায়দর্শন। ৫৭ 


মমর্থনের জন্য কগিত, চারিটা প্রমাণের আন্কিরিক্ত কৌন প্রমাণ 
কমন! করিবারও আবশ্যক হয় না; সুতরাং তব্ব-নিরপণের পক্ষে 
প্রতাক্ষ। অনুমান, উপমান ও আগম, এই চারিপ্রকাঁর প্রমীণই 
ঘণেন্ট (১)। 

উল্লিখিত চতুর্বিবধ প্রমাণের মধ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্বাপেক্ষা 
বলবান্, অপর ত্রিনিধ প্রমাণের মূল, এবং সর্বববাঁদি-সম্মত ; (২) 
এইজন্য সুত্রকার প্রগমেই প্রাক্ষ প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ নিদেশ 
করিতেছেন 





(১) লক্ষণ বটনাব সাধাৰণ গিয়ম এই যে, অগ্রে সাধাৰণ লক্ষণ 
নিদেশ কিয়] পশ্চাং তাহার বিশেষ লক্ষণ ও নিভাগার্দি নিদ্বেশ কবিতে 
ঠা! এখানে প্রথমেই প্রমণেব বিভাগ নির্দেশ কবায় সে নিয়ম ভগ্ন 
হইতেছে; তজ্জন্ঠ স্ত্রস্থ এক 'প্রমাণ' শব্দকেই লক্ষা ও লক্ষণ, এতছ্ভয়ার্থে 
পধুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সংস্ঞ। অথে 'গ্রমাণ শব্দটা লক্ষ্য, আবার 
'গ্রমায়তেহনেনেতি। অর্থ।ৎ যাহা দ্বারা প্রমাঞ্ান হয়--এই গ্রকার 
'ঘোগাথাগ্সাবে এ প্রমাণ শনধই প্রমাণের সামাগ্ত লঞ্গণ বা সাধারণ, 
গরিচায়করূপে গৃহীত হয়; সুতরাং স্থ্দ্থ “প্রমাণ, পদদ্বাবাই প্রমাণে 
সমাগ্ততাবে পরিচয় প্রদাঁনপুর্বক বিভাগ ও বিশে লক্ষণ নিদ্দেশ করা 
ঘনঙ্গত হয় নাই। 

(২) প্রত্যক্ষ ব্যতীত ব্যাপ্রিজ্ঞান বা সাধা-সাধনভাব কিছুই 
ন্ণীত হয় ন) এবং প্রত্যক্ষ বাতীভ উপমান-উপমেয়ভাবও কল্নন। কব 
নয়ন!) তাহার পর, প্রত্যক্ষ ব্যবহার না থাকিলে গরথমে, কোন শব্দে 
কিরূপ অর্থ বুঝায়, তাহাও জানিতে পারা বায় না; এই কাবথে গ্রত্যঙ্ 
বশাণকে সমস্ত গ্রমাণের মূল বলিয়া স্বীকার কবিতে হয়। 


৫৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


*ইক্জিয়ার্থসন্নিকর্ষোগুপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্ঠমব্যতিচারি 
ব্যবসায়াতকং প্রত্যক্ষমূ” ॥১।১।৪॥ 

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জ্রিয়নিচয় শব্দীদি বাহ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া, যে জ্ঞান সম্পাদন করে, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 
বিশেষ এই যে, শবজন্য জ্ঞানের ন্যায় ইহা! ব্যপদেশ্য নহে; 
অর্থাৎ শব্দ দ্বারাই শব্দ জ্ভানের নির্দেশ হইয়! থাকে, কিন্ত 
প্রত্যক্ষ জ্বীনের সেরূপ নির্দেশ ব! অভিব্যক্তি কর! কখনও 
সম্ভবপর হয় না। 

দ্রম ও সংশয়ন্থলে কখন কখন জাত বিষয়ের ব্যতিচাঁর বা 
পরিবর্তমও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ' ঞ্জান চিরদিনই 
অব্যতিচারী, অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বিষয় যেরূপে অনুভূত 
হয়। পরেও পে বিষয় সেইরূপেই থাকে; কখনও তাহার 
জন্যথা প্রতীতি হয় না। বিষয়ের অন্যথাত্ব হইলে তাহা কখনই 
প্রত্যক্ষ গ্রমামধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সংশয়স্থঘো একাধিক 
বস্তও জ্ঞানের বিষয় হয়; স্ৃতরাং সেখানে “ইদদমিথমেব+ অর্থাৎ 
ইহা এইরূপই বটে, ইত্যাকার নিশ্চয়বুদ্ধি থাকে না; কিন্ত 
প্রত্যক্ষস্থলে এরূপ নিশ্চয়'বোধ থাকা একান্ত আবশ্যক ; এব 
তাহাই যথার্থ প্রম1( ১)। অতঃপর অনুমানের লক্ষণ বা স্বরণ 
পায় জলোচিত হইছে টাটা 

(১) সাধারণতঃ অনুমানাদি প্রমাণন্থলে বিজে্র বিষয়ের সহিত 
ইন্জিয়-নংযোগ' আবশ্তক হয় না, ৰরং বিষয়েন্টিয়-সংযোগ সে দগু 
জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন, পর্বতে ধৃমার্শনে অদৃস্ত বহিরই অন্ুগা? 
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| অন্যুষ্মান্স ] 
প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের পরেই অনুমানেয স্থান। অনুমান 
প্রমাণ স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষমূলক হইলেও, স্থলবিশেষে নির্দোষ অনুমান 
দ্বারা প্রত্যক্ষেরও ভ্রান্তি বা অযথার্থতা প্রমাণিত হইয়া থাকে (১)। 
ব্যবহারজগতে অনুমানের প্রাধান্য সর্বববাদিসম্মত। অনুমানের 
সাহীষ্য ব্যতিঞ্কে কোন মীনবই কর্তব্পথে এক পদও অগ্রপর 
হইতে পারে না। যাহার! অনুমান প্রমাণের প্রাধান্য স্বীকারে 





কর! হয়; কিন্ত সেই বহি যদি প্রত্যক্ষ- গোচরই থাকে, তবে প্ররুতিষ্থ 
কোন লোকই তদ্বিষয়ে আর অনুমান করিতে স্মুৎস্ুক হয় না । 

তাহার পর, প্রত্যক্ষ ভ্রমের স্থলে প্রকৃতপক্ষে দৃপ্ত বিষয়ই বিগ্যমান 
থাকে না। কেবল দৌষবশতঃ অধিষ্থমান বস্তও বিছ্যমানের স্তায় গ্রতীত হয় 
মাত্র; সুতরাং সেখানেও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞেয় বিষয়ের সহিত মোটেই 
ইন্জিয়-সম্বন্ধ থাকে না। এই অভিগ্রায়েই প্রত্যক্ষের লক্ষণে "অব্যভিচারী' 
বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

(১) আমরা সকলেই কৃরধ্যকে ক্ষুদ্রায়তন প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকি, 
কিন্ত অনুমানের সাহায্যে জানি--ক্তর্য ক্ষুদ্র/য়তন নহে_অতি মহান, 
পৃথিবী অপেক্ষাও বহুলক্ষগুণ বৃহৎ। এখানে নির্দোষ অনুমান দ্বারা 
সদদৌষ প্রতাক্ষ বাধিত হইয়া থাকে। এখানে অনুমানই বলিয়! দেয় যে, 
অতি দূরত্ব দোষে তোমরা অত বড় হুর্ধাকেও ক্ষুদ্র বলিয়া দেখিতেছ 
সত্য, কিন্ত তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্য নহে, ভ্রম। 

'অনুমান' শর্ব কখনও জ্ঞানে, কখনও বা তৎসাধন গ্রমাণেও 
প্রযুক্ত হইয়! থার্চক। কোথায় কোন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহ! 
পাধারণতঃ গ্রস্ত বান্ুলারেই বুঝিতে 
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নিতাস্ত নারাঙ্ত, তাহাদের (নাস্তিক গ্রভৃতির ) পক্ষে দৈননিন 
ব্যবহার নিষ্ঞদন করাই অসম্ভধ হইয় পড়ে। (২) 

অনুমান প্রমাণে প্রধানতঃ হেতু, সাধ্য ও পক্ষ, এই তিনটা 
বিষয় থাকা আবশ্বাক হয়। শন্মধ্যে যাহ! দ্বার! অনুমান করা হয়, 
ত'হার নাম হেতু, যাহার সম্বন্ধে অনুমান করা হয়, তাহার নাম 
সাধ্য, আর যাহাতে বা যে আ্ধিকরণে সাধ্য পদাঁথের সম্ভার 
অনুমিত হয় ভাহার লাম পক্ষ। যেমন 'এই পর্ববতটী বনি 
বিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে ধূম দেখা যাইতেছে” ( পর্ব্বতো বহ্থিমান 
ধূমাৎ ), এইশ্থলে ধূম হইতেছে হেতু, বহি হইতেছে সাধ্য, আর 
পর্ব হইতেছে পক্ষ ধা 

সীধারণতঃ হেতু অপেক্ষ। সাধ্য পদাঝটা (যাহ! প্রমাণিত 
করিতে হইবে, তাহ।) হয় ব্যাপক-হেতু অপেক্ষা অধিক 
স্থানবর্তী। হেত হয় তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ সাধ্য অপেক্ 











(২) মনে করুন, মা কিংবা তথাবিধ কেহ যখন আমাদিগকে কোন 
খ|ছ্ঠ বস্ত ভোজন করিতে দিয়! থাকেন, তখন উহ] বিষমিশিত কি না, 
তাহা পৰীক্ষা ন৷ কখিয়াই স্চ্ছন্দচিত্তে আমর! ভোজন করিতে থারঁক। 
“কন না, মাত! কখনই |বধ'নশ্রিত অন্ন প্রদ[ন কারতে পারেন না। 
এই গ্রকার অন্ুমানই আমাদের এ প্রকার ভোজনে প্রবৃত্তির কাব 
হয়। দ্বিতায়তঃ গুরু বখন শিষ্যকে উপদেশ দেন, তখন শিষ্ের মনোগ? 
বোধ, অবোধ ব| মংশর প্রভৃতি ভাব তাঁহার মুখভঙ্দী ও বাক্য জ্দা 
দ্বারাই অন্কুমান করিয়া থাকেন। অতএব অনুমান প্রমাণ স্বীকার না 
কবিলে আমাদের সমস্ত ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে। 
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অঙ্পস্থানবর্তী। ফল কথা, হেতু পদার্থ টা চিরদিনই সাধ্য অপেক্ষ। নুনয 
দেশে কিংবা অনধিক দেশে (অস্ততঃ সাধ্যের সমস্থানবন্তী) থাকিতে 
বাধ্য ; হেতু কখনই সাধ্য অপেক্ষা বেশী স্থানে থাকিতে পারে ন! ; 
থাকিলে মে হেতু ব্যভিগারা দুষ্ট হেতু নামে অভিহিত হয়। (১) 
যাহার উপর (যে আঁধকরণে ) কোনও সন্দিগ্ধ বা অসিদ্ধ. 
( অনিদ্ধীরিতরূপ ) বিষয়ের সন্তাব (অস্তিত্ব ) সাধন করা হয়, 
তাহার নাম 'পক্ষ' । এই সাধন কার্যটী ইচ্ছা- 
পুরণবকই হউক, আর অনিচ্ছাপুর্ববকই (হঠাৎই ) 
হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতিবুদ্ধি নাই। সাধ্য বিষয়ে সন্দেহ বা 
অসিদ্ধতা থাকিলেই যথেক্ট হয়। (২)। 


পক্ষ 


সপে 


(১) ব্যাপ্য ও ব্যাগকের সাধারণ ব1 সহজ লক্ষণ এই £--“অধিক 
দেশবৃত্তিত্বং ব্যাপকত্বম (অপেক্ষাকৃত অধিক স্থানবত্তিত্বই ব্যাপকত্ব), 
আর “ন্নদেশবৃত্তিত্বং ব্যাপ্যত্বম্‌” (সাধ্য অপেক্ষা অন্স্থানবন্তিত্বই ক্যাপ্যত্ব) | 
বিস্ত এ লক্ষণ দ্বার। সর্বস্থানের উপপঞ্তি হয় না। এইজন্য উহার বিশেষ 
লক্ষণ আবশ্যক হয়, তাহ] এইরূপ £__ 

“তন্বন্িষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্্মবত্ম্‌ ব্যাপকত্বমম্”চ আর 
“ভদভা বব্যাপকীভূতাভাবপ্র তিযোগিত্বং ব্যাপ্যত্বম্”। 

তাৎপর্ধ্যার্থ-_ব্যাপ্য পদার্থটী যতশ্থানে থাকে, তাহার কোথাও যাহার 
অভ!ব থাকে না, তাহ হয় বঝাপক ; আর উভয়ের মধ্যে যাহার অভাব 
ব্যাপক হয়, অর্থাৎ অধিক স্থানবর্তী হয়, তাহা হয় ব্যাপ্য। ব্যাপা দ্বার! 
ব্যাপকের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। 

(২) এই জন্ত !পন্ষের, পরিচয়ার্থ বলা হইয়! থাকে যে, “সন্দিগ্ 
লাধাবান্‌_-পক্ষ:*, আর "নিশ্চিতসাধ্যবান্--সগক্ষঃ 1” | 
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উত্ত অনুমিতি জ্ঞান প্রধানতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞান-সাধ্য ; সুতরাং 
ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতি প্রমার যথার্থ করণ--অনুমান। ব্যাপ্তি 
অর্থ__হেতুরূপে কল্লিত পরার্থটা যত্তগুলি স্থান অধিকার করিয়া 
থাকে, তাহার কোথাও যাহার (সাধ্যের ) অভাব থাকা কখনও 
সন্তব হয় না, তথাবিধ সাধ্য পদার্থের সহিত ধে, 
তথাবিধ হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণে 
অবস্থান, তাহার নাম ব্যাপ্তি। ইহারই নাম অনুমান প্রমাণ। (১) 
এই যে, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবরূপ অম্বন্ক 
(ব্যাপ্তি), তাহ দুই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। এক 
অন্যয়রূপে, অপর ব্যতিরেকরূপে । ষ্ঠীুসারে 

ব্যাপ্তিও ছুই ভাগে বিভপ্ত হইয়াছে । এক 

অন্থয়ব্যাপ্তি, দ্বিতীয় ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে 

হেতু সত্তা দ্বারা সাধাসত অনুমিত হয়, সেখানকার ব্যাপ্তকে বলে 


বাপ্তে 


অহ্থয় ও বাতিরেক 


(১) ব্যর্ধপ্ত দুইপ্রকার, এক যা অপর বিষমব্যাপ্তি। 
যেখানে হেতু ও সাধ্য ছুই পদার্থই সমানয়তবৃত্তি হয়, অর্থাৎ কেহও 
কাহাকে ছাড়িয়। থাকে ন!-_-উভয়ই সমদেশবর্তী হয়, সেখানকার ব্যাপ্তিকে 
'সমব্য'ঞ্তি' কহে। যেমন গন্ধ ও পৃথিবী, এবং চন্দন ও সৌরভ। গন্ধ 
কখনও পৃর্থবা ব। পার্থব পদার্থ ছাড়িয়া অন্তর থাকে না; এবং পৃথিবীও 
কথনই গন্ধশূন্য হয়! থাকে না। এই গ্রকার, চনননও মৌরভশুহ হয় না, 
এবং সৌরভও কখনই চন্দন 'ছাড়িয়। থাকে না। এই জাতীয় ব্যাণ্ির নাম 
সমব্যাপ্তি। কিন্ত বিষম ব্যাণ্তস্থণে হেতু ও সাধ্যের সমুনিয়ত দেশস্থিতি 
লর্বদা ঘটে না। যেমন ধম / 'ৰাহ। এস্থলে ধুম বহি ছাড়িয়া 
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অগয়ব্যাপ্তি। যেমন ধূমের সত্তায় বির অনুুমিতি। কার্ধা দ্বার। 
কারণীমুমিতি-স্থলেই প্রায়শঃ শন্বয় ব্যাপ্ডির ব্যবহার হইয়া থাকে। 
অন্বয় ব্যাণ্তির আকার এই প্রকার--'যে! যো ধূমবান্‌, স 
বহিমান্‌* অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধুম আছে, সেই সেই স্থানেই বহি 
আছে। এইরূপে কল্লিত নিয়মের কোথাও ব্যভিচার বা অন্যথা . 
হইলেই ব্যাপ্তি অসিদ্ধ ( ছৃষ্ট ) হইবে; দুষ্ট ব্যাপ্তি অবশ্য ত্যাজ্য। 

যেখানে সাধ্যের অভাব ব! অসন্তা দ্বার। সাধনের ( হেত্র) 
অভাব ব৷ সত্তা কল্লিত হয়, সেখানকার ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেক 
ব্যাণ্ডি। ইহার আকার এইরূপ-'যো ন বহ্িমান্‌, সন ধুমবান্‌, 
অর্থাৎ যেখানে বহি নাই, সেখাঁনে ধুমও নাই ইত্যাদি। 

যেখানে অন্থয় ও ব্যতিরেক--উভয় প্রকার দৃষ্টস্তই মিলেঃ 
সেখানে উক্ত উভয় প্রকার ব্যাপ্ডিই কল্পিত হইয়1 থাকে (১)। 
আর তাহা সম্ভব না হইলে কোধাওবা কেবলই অন্ধয়ব্যাপ্তি, 
কোথাওব! কেবলই ব্যতিরেকব্যাপ্তি কল্লিত হইয়া থাকে। ফল 
কথা, যেখানে অন্বয় ভিন্ন ব্যতিরেকে কোন দৃষ্টান্তই মিলে নাঃ 





ন। থাকিলেও, বাহু কিন্তু ধুম ছাড়িয়াও বহু স্থানে থাকে। তপ্ত লৌহে 
ধহি থাকে সত্য, কিন্ত ধূম তাহাতে থাকে না; এই জাতীয় স্থানের 
ব্যাপ্তিকে বিষম ব্যাপ্তি বলে। 

(১) হেতু ও সাধোর যে, এইরূপ সহচার দর্শন, তাঁহা যে, কতবার 
হওয়া আবশ্যক; সে বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। তবে, সীধারণতঃ 
ভূয়োদর্শন দ্বারাই এরূপ ব্যাপ্তি দিশ্চিত হইয়া থাকে। যণ কথা, উহা 
ড্রীার নোধখক্তর উপর সম্পূর্ণ নির্ন করে। 


৬৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সেখানে কেবলই অন্বযব্যাপ্ডি দ্বারা, আর যেখানে _ব্যতিরেক তিন্ন 

অনয়ে দৃষ্টান্ত মোটেই পাঁওয়! যায় না, সেখানে কেবলই ব্যতিরেক 
ব্যাপ্তি ছারা, আর যেখানে উভয় প্রকারেরই দৃষ্টান্ত মিলে, সেখানে 

অন্বয় ও ব্তিরেক উভয় গ্রকার ব্যাপ্তি দ্বারাই কারা সম্পাদন 

করিতে হয়। এতদনুপারে অনুমানের তিন প্রকার বিভাগ কল্পিত 

হইয়া থাঁকে। যথা--কেবলান্বয়ী। কেবল ব্যতরেকী ও 

অনুর-ব্যতিহেকী। (১) 


(১) “পব্দতো বহ্রিমান্‌ ধূম।ৎ" এই প্রসদ্ধ উদ্াহবণ স্থলে অন্বয় ও ন্যতিবেক 
উভয় প্রকাধ ন্াপ্টি কল্পনাই সম্ভব হয়। কেন না, যে যো ধূমবান্, সম 
বহিমান, ৰথা মহানসং”, অর্থ।ৎ যাহা যাহ! ধূমবিশিষ্ট, সে সমস্তই ধবাডুবিনি 
হয়, যেমন রন্ধনগৃহ ; এইরূপে অন্বয়মুখে, এবং “যো ন বহ্রিমান্, নস 
' ধুমবান্‌, যথা জন্তুনঃ, অর্থাৎ ষাহা৷ বহ্িযুক্ত নয়, তাহ। ধুমযুক্তও নয় ; যেমন 
জলহুদ, এইরূপে ব্যতিরেকদুখেও ব্যাপ্তি সংকলন করা যাইতে পাবে। 
আর “মব্বং বাচাং জ্ঞেরত্বাৎ সমস্ত বিষয়ই বচনের যোগ্য, যেহেতু উহার! 
জ্ের। এস্থলে জেেয়ত্বের অভাৰ কোথাও না থাকায় ঘং নবাচ্যং তৎ ন 
ভ্রম অর্থাৎ য|হা বচনের যোগ্য নয়, তাহা জ্ঞানের বিষয়ও নয়, এরূপ 
ৃষ্টাস্ত অসন্তব হওয়ায় কেবলই অন্বন্মুখে “বৎ বৎ জ্েয়ং,। তৎ তৎ বাচ্যম্ 
অর্থাৎ থাহা| যাহ! জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই বচনের যোগ্য, গুছরূপে ব্যাপ্ত 
রচনা করিতে হয়। আর 'পৃথথবা ইতরভিন্ন! গন্ধবন্ধাৎ অর্থাৎ পৃথিবী 
আকাশ।দি চারি ভূত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এস্বলে গন্ধ থাকিলেই যে, অপর 
চারি ভূত হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তাহার দৃষ্টাস্ত কোথাও নাই; কারণ, এই 
পৃথিবী ছাড়! আর একটা পৃথিবী প্রসিদ্ধ নাই, যাহা দৃ্টান্তরূপে ধরা যাইতে 
গারে; কাজেই এখানে কেবলই ব্যতিরেকভাবে 'ৎ নৈবং, তত নৈবংঃ 
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মানুষ প্রথমে কোথাও কোনও ছুইটী পদার্থের সাহচর্য্য দশন 
করে। সেই সাহচর্য্য দর্শন করিয়া যখন-_বুঝিতে পাঁরে যে, 
যান রথের উপায় ইহাদের মধ্যে, একটী থাকিলে অপর বস্তটা 

নিশ্চয়ই থাকে । পক্ষান্তরে, অপর বস্তরটী না 

থাকিলে এটী কোথাও থাকে না বা থাকিতে পারে না-_ 
এত্তহুভয়ের মধ্যে একটা অব্যতিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে ; তখন 
এ উল্ভয় বস্তুর অর্থাৎ হেতু € সাধ্যের মধ্যে একটা ব্যাপ্য- 
ব্যাপকভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্ডিবোধ স্থিরতর করিয়া লয়। পরে 
দেই লোকই যখন অন্যত্র কেবল সেই ব্যাপ্য বস্তুটী মাত্র দর্শন করে, 
তখন তাহার হাদয়-নিহিত সেই ব্যাপ্া-ব্যাপকভাব-বিষয়ক 
স্কার উদ্ব,দ্ধ হয়, অর্থাৎ সেই পুরাতন ব্যাণ্ডির ন্মরণ হয়। তাহার 
পৰে, সেইস্থানে এ দৃষ্ট বস্তুর ব্যাপক যস্তুটার__যাহার অদ্ভাবে 
এই বন্তুটা ( হেতু পদার্থটা ) থাঁকিতেই পারে না, সেই সাধনীয় 
ব্ুটার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 

অনুমিতির ক্রম এইরূপ-_ প্রথমে হেতুদর্শন, পরে ব্যাপ্তিম্মরণ, 
অনন্তর সেই ব্যাপ্য হেতু পদীর্থটীর সম্মুখস্থ 'পক্ষে'"__ যাহার উপর 
সাধ্য পদার্থটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল, সেই স্থানে বা আশ্রয়ে 
ব্িমানতা নিশ্চয়, তাহার পর, প্রকৃত বিষয়ে অনুমিতি-জ্ঞান 
জন্মিয়া থাকে। গ্যারদর্শনকার উপরি উক্ত অনুমানকে তিনভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন-_ 
অর্থাৎ যাহ! পৃথিবী নয়, তাহা গন্ধযুক্তও নয, এইপ্রকার ব্যাপ্তি কল্পন। 


করিতে হয়, অতএব ইহাকে “কেবল ব্যন্তিরেকী, বলা হইয়! থাকে । 
€ 
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দআথ তৎপূর্ববকং ভ্রিবিধমনুমীনং _ পূর্ব শেষব সামান্াতে 
দৃষটং চ॥” ১।১। ৫॥ 

( অথ-_অনস্তর--প্রত্াক্ষের পর) তৎপুর্ববকং ( প্রত্যক্ষ" 
পূর্বক ), ত্রিবিধ ( তিন প্রকার ) অনুমানং ( অনুমান প্রমাণ )। 
অনুমানের বিভাগ পুর্বববৎ ( কারণলিঙ্গক ), শেষব€, (কাঁ্য্য -লিঙ্গক) 

সামান্ততো৷ দৃ'্টং (কারধ্য-কারণ ভিন্ন উপায়ে 
কল্লিত)। অনুমান সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ-মূলক _ প্রত্যক্ষ? 
হইতেই প্রধানতঃ উহার জন্ম হয়; কাজেই অনুমানকে তশুপূর্ববকং 
(প্রত্যক্ষ-মূলক) বলা হইয়াছে । (১) অনুমান শব্দের যদ্রি অসুমিতি 
জ্ঞানগাত্র অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে 'তৎপূর্ববকং' কথার অর্থ হইবে 
ব্যান্তিজঞীনপূ্ববক ৷ কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান বা হেতুসাধোর সামানাধি- 
করণা-জ্ঞান হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুমিতির জন্ম হইয়। থাকে। 
উত্ত অনুমান তিনপ্রকার-__পুর্বববঃ শেষব ও সামান্যতোদৃট। 
তম্মধ্যে__কারণমাত্রই কার্্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হইয়া থাকে; 
রঃ সেই কাঁরণ-দর্শনে যে, তশুকাধ্যের অনুমান, 
তাহার নাম পপূর্ববব' । যেমন-_গভীর নীল 
(মঘ-দর্শনে অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান । | 
এখানে, তাঁদুশ মেঘ হইতেছে কারণ, আর বৃষ্টি হইছে 





(১ প্রতাঙ্ষের পরে হয় বলিয়াই এই প্রমাণের নাম হইয়াছে” 
অনুমান, | "অনু? অর্থ--পশ্চাৎ ) মান? অর্থ--প্রমাজ্ঞানের সাধন প্রমাণ 
অতএব স্থত্রে অন্থমানকে “তৎপূর্বাকং' বলিয়াবিশেষিত কর! খুবই দরঘং 
হইয়াছে। 


স্যায়দর্শন | ঙ৭ 


ভাতার ক।ধ্য ব| ফল। বহুবার এ প্রকাঁর মেঘ হইতে বৃষ্টি দর্শনের 
ফলে, তাদুশ মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে যে, একট! অব্যভিচারী কার্য" 
কারণভাব সন্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়াছিলঃ তদ্বিষয়ক বৌধজ 
মংস্কারও নিশ্চয়ই দ্রফ্টার হৃদয়ে নিঃসংশয়িতরূপে নিবদ্ধ ছিল। 
এখন মেঘ-দর্শনে হৃদয়নিহিত সেই ব্যাপ্ডি-সংস্কার উদুদ্ধ হইয়া 
অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান ঘটাইল। এই জাতীয় সমস্ত অনুমানই 
পূর্বব্বৎ” অনুমীনের অন্তর্গত 

দ্বিতীয় ভেদ “শেষবৎ। কারণ অপেক্ষা পরবন্তী বিধায়, 
কার্ধ্যকে “শেষ' বলিতে হয়। সেই কার্য্যরূপ শেষ বস্তুটী যেখানে 
ছেডুরূপে কল্লিত হয়, এবং সেই কার্য দ্বারা যে, তৎকারণের 
অনুমান করা হয়, তাহার নাঁম শেষবৎ,| যেমন--অবন্মাৎ নদীর 
জলবৃদ্ধি ও বেগদর্শনে অতীত বৃষ্টির অনুমান । 

এখানে বৃষ্টি হইতেছে কারণ, আর জলের শৌতোবৃদ্ধ হইতেছে 
তাহার কার্ধ্য ঝ| ফল; স্থৃতরাং নদীর জল-বেগবৃদ্ধি দর্শনে যে, অতীত 
বির অনুমান হইল, তাহ 'শেষব” তানুমানেরই অন্তর্গত হইল। 
এইজাতীয় সমস্ত অনুমানই 'শেষনৎ' তানুমীনের অন্তভূক্তি হইবে। 

অতঃপর সামান্যতোদৃষ্ট অনুম!নের কথ!। যাহা কখনও, 
গ্রত্যক্ষগোচর হয় নাই ব! হইবার সন্ত।বনাও নাই, কেবল সাধারণ 
নিয়মানুসারে অর্থাৎ লামান্তভাবে বাপ্তিজ্কীনের 
সাহায্যে যে, তদ্বিযয়ক অনুমান, তাহার নাম 
সামাস্থতোদৃষট অনুমান। যেমন, চন্দ্র ও সুর্যের উদয়াস্তদর্শনে 
ধাহাদের গতির অনুমান। এস্থলে চন্দ্র ও সর্ষের গতি সাধারণ 


নামাহাতোদৃঃ 


৬৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


চক্ষুর অগোচর হইলেও) লামাগ্যাতোদৃষ্ট অনুমানের সাহাযো 
বুঝিতে পারা যায়। কেন না, গাত ব্যতিরেকে একস্থানের 
বস্তু কখনও অন্য স্থানে যাইতে পারে না; গমনের দ্বারাই 
একস্থানের বস্তুর স্থানান্তর-সম্বদ্ধ ঘটিয়াথীকে। ইহা সর্বত্র 
দৃউ ও অবিসংবাদিত। তদনুসারে পূর্ববদিকের সুর্য ও 
চন্দ্রকে যখন পশ্চিম দিকে উপস্থিত দেখা যায়, তখন, উহাদের 
গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও শনুমান দ্বারা জানা যায় যে, 
উহ্থীদের যে, অপরদিক্-প্রাপ্ডতি, তাহা নিশ্চই গতি-পুর্ববক | 
সূর্য ও চন্দ্র গতিশীল না হইলে কখনই তাহারা পর্ববদিক্‌ হইতে 
পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইতে পারিত না; স্থুতর্সীং উহাদেরও 
নিশ্চয়ই গতি আছে। 

সাধারণতঃ অতীন্দ্রির বস্থুবিষয়ে যত অনুমান, প্রীয় সমস্ত 
জনুমানই এই সামান্যাতোদৃষ্ট অনুমানের অন্তর্গত হইয়া থাঁকে। 
কিন্তু সমস্ত অনুমানেই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে বিশেষ গাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হয়। ব্যাপ্তির কোন অংশে ভুল থাকিলে 
সমস্ত অনুমানটাই ভূল হইয়া যায়। সেই জন্য ব্যাপ্তি 
পরীল্গপর ব্যবস্থা আছে। সে সব কথা পরে পপরার্থানুমান? প্রসঙ্গে 


বলা হইবে। (১) 


শী শিট শিক তত 7 


এসপি” পাপী ০ শপ 


(১) উক্ত তিন প্রকার অনুমানের অন্ত প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে। 
তাহা এই প্রকার-_ 

(ক) 'পূর্বব' অর্থ_ঠিক পুর্বের মত। উতয়স্পদাথের (হেতু ও 
পাধ্যের) ব্যাপা-ব্যাপকভাব নিশ্চয়ের কালে (ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের সময়ে ) 


হায়দশন । ৬৯ 


স্বার্থ ও পরার্থভেদে উক্ত আনুমানেরু আরও দুইটী বিভাগ 
প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধো সন্দি বিষয়ে আত্ম-প্রহীতির জন্য যে, 


১০ শেপ পপ পসপপ্পাসপপাসপ পপ পপ পলাশ পি সি সিল. 


যে প্রকার হেতু ও সাধ্য দৃষ্ট হয়, পরে যদি ঠিক সেই প্রকাবের হেতু 
দেখিয়া! ঠিক সেই প্রকার সাধ্যেরই অনুমান করা যায়, তাহ! হইলে, এ 
অনুমান-- পূর্ব-ৃষ্ট ব্স্তব অনুরূপ বস্তবিষয়ক হওয়ায় পপুররবব নামে 
অভিহিত হইয়! থাকে । 

যেমন-_রন্ধন গৃহে যখন ধূম ও বন্ধির ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নির্ধারিত 
মইয়াছিল, তখন ধূম ও বন্ধি উভয়ই প্রত্যক্ষ-গোচর ছিপ। পরে, পর্ব 
গধ্যে পর জাতীয় ধম দর্শন করিয়াই পূর্বদৃষ্ট__রন্ধন গৃহস্থিত বহ্কিরই অন্থ্রূপ 
বহির অনুমান কর। হইণ। উপাস্থৃত ধুম ও বন্ধি উভয়ই পূর্ববদৃষ্ট ধুম ও 
বন্ির অনুরূপ) সুতরাং সেই ধুমদর্শনে যে, সেইরূপ বস্তির অনুমান, তাহা-_- 
পূ্বৃষ্ট বস্তব মত বস্তবিষয়ক হওয়ায় 'পূর্ববব' নামে অভিহিত হইল। 

(খ) *শেষবৎ' অর্থ--পরিশেষ অনুমান। কাধ্যমাত্রেরই একজন কর্তা 
থাকে; কর্তা না থাকিলে কখনও কোথাও কোন কার্ধ্যই হয় না ও হইতে 
পারে নাট অতএব বুঝিতে হইবে--কাধ্য মাত্রই কর্তার অধীন। এইরূপ 
নিয়ম বা ব্যাপ্তি অন্থলারে অনুমান কর! যাইতে পারে যে» পরিদৃশ্যমান 
জগৎও যখন কাধ্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তখন নিশ্চয়ই উহারও এক জন কর্তা 
আঁছে। কিস্তপরিচ্ছিন্ন জ।ন-শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষেই তাদুশ কর্তৃত 
সম্ভবপর হয় না) কাজেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি বিভু পরমেশ্বরের উপরই সেই 
কর্ৃত্রভার সমর্পণ করিতে হয়। এই যে, সৃষ্ট জগং-দর্শনে তৎকারণরূপে 
পরমেশ্বরের অনুমান, ইহাই শেষবৎ অনুমান। ইহারই অপর নাম 
'পরিশেষ অনুমান । আঁচার্য্যগণ বলিয়াছেন--*প্রসক্ত-প্রতিষেধে 
অন্তবাপ্রন্গাৎ শিষ্যমানে সংগ্রত্য়ঃ পরিশেষ£।” 





ও ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


অনুমান, তাহা স্বার্থানুমান, আর পরকে বুঝাইবার জন্য যে, অনুমান 
তাহা পরার্যানুমান। রী এপব্যন্ত অনুমান সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা 


সপ 


অর্থাৎ সন্দিগ্ধ স্থলে যত গুলি বিষয়ের গ্রাপ্তি ম্তাবন থাকে, তন্মধ্যে 
অপর মকলগুলল বাধাপ্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্ট পদার্থে যে, অভিপ্রেত বিষয়ের 
. অবধারণ, তাহার নাম “পবিশেষ' | 

(গ) 'লামান্যতো দৃষ্ট' অর্থ -যেখ।নে অন্থুমেয় বা সাধ পদার্থ সম্পূর্ণরূপে 
গ্রত্যক্ষের অগোচর ; কেবল গ্রত্যক্ষ-ৃষ্ট অপরাপর বস্ত-গ্ষিয়ক ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
সাহাধ্যে তদ্বিষয়ে অনুমান কর হয়, তাদৃশ অনুমানের নাম “সামান্তো দৃষ্ট' | 

যেমন--জান-সাধন চক্ষুঃ গুভৃতি ইন্জিয়বিষয়ক অন্ুমান। ক্রিয়ামাত্রই 
করণপাধ্য ব৷ সাঁধন-লাপেক্ষ,_ কুঠার না হইলে ছেদন ক্রিয়। নদী হয় ন|। 
রূপবসাদি বিষয়ে যে আমাদেব জ্ঞান হয়, তাহাও ক্রিরা ; সুতরাং উহাদের 
জন্যও একটা “করণ* বা পাধন থাকা আবক) এই কাৰণে জ্ঞানের 
সাধনরূপে চক্ষুঃ গ্রভৃতি ইন্দিয়ের অস্তিত্ব ঘন্ুমান করা যাইতে পারে। 

এখানে ছেদেনানি ক্রিয়া ও ততৎদাধন কুঠারাদি বন্ত প্রত্যঙ্গ গাচর। 
তদষ্টে পরিকল্পিত ব্যাপ্তসাহায্যে অপ্রত্যঙ্ষ ইন্ড্িয়েরও অস্তিত্ব অনুমান 
কর] হইতেছে । এই জাতীয় নমস্ত অন্ুমানই উক্ত 'শামান্ততোদষ্টা 
অনুমানের তান্তরগত। 

সাচার্ধ্য বচম্পতি মিশ্র এই স।মান্যতোদৃষ্ অনুমানেরও আবার “বীত' 
ও “অবীত" প্রতি ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, বাহ্ঙ্যভয়ে এখানে আর সে 
সমুদদায়ের আলোচনা কর! হইল ন!। 

(১) স্বার্থ অনুণান--সন্দিগ্ধ বস্ত বিষয়ে কেবল নিজের অবগতির 
জন্ত যে, অনুম।ন, তাহা স্বার্থান্মান ; আর পরকে ক্ুঝাইবার জন্ত যে, 
অনুমান, তাহ পৰারথানুম।ন। 


শপ পাপী 








_শ শি শ্পীশীপেশি পিসি 
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হইয়াছে, স্বার্থীনুমানের পক্ষে তাহাই পর্ধ্যাপ্ত £ কিন্তু পরার্ধানুমানের 
পক্ষে আরও কয়েকটি উপকরণের আবশ্যক হয়। সে সমুদয় 
উপকরণকে ন্যার়াঙ্গ অবয়ব বলে। হ্যায়াঙ্গ অবয়ব পাঁচ প্রকার-- 
“প্রতিজ্ঞা-হেতৃদাহরণোপনয়-নিগমনান্ বয়বাঁঃ ॥৮(১/১ ৩২ সুত্র) 
(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও 
(৫) নিগমন। তন্মধ্যে প্রতিজ্ঞা অর্ম- সাধ্যনির্দেশ। বিবাদাস্পদ 
ষে পদার্থ টার অস্তিত্ব ঝ। স্বরূপ সাধন করিতে হইব, সেই সাধনীয় 
( অনুমেয় ) পদার্থের নির্দেশ করার নাম প্রতিজ্ঞা (১)। 
যেমন-__পর্ববতো বন্িমান্ |. এস্থলে পর্বতে বহি আছে 
কি না, এই বলিয়া উভয়ের মধ সংশয় বা বিতর্ক চলিতেছিল ; 
তন্মধ্যে একজন বলিলেন, «পর্ববতে নিশ্চয়ই বহি আছে” ঃ ইহাই 
হইল প্রতিজ্ঞা বাক্য । এই প্রতিজ্জারক্ষার জন্য বহর জ্ঞাপক 
উপযুক্ত হেতু প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়। 
হেতু অর্থ__প্রতিজ্ঞাত সাধ্য পদার্থের সম্তা-জ্ঞাপক বস্ত, অর্থাত 
পূর্ববদৃষ্ট কোন একটা উদ্দাহরণের সহিত সাম্য থাকায় যাহা উপস্থিত 
সাধ্যপদার্থের সন্ত! জ্ঞাপন করিতে সমর্থ, তাহাই হেতুরূপে গৃহীত 
হয়। (২) পর্বতে যে,বহি আছে, তত্রত্য ধূমই তাঁহা জ্ঞাপন করিয়া 





(১) “সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥৮ ১১1৩৩ সুত্র । 

সাধনীয়ন্তার্থন্ত যে! নির্দেশঃ, স্‌ প্রতিজ্ঞা । পাধনীয়শ্চ বহিমভাদিন! 
পর্বতাদিঃ। (বুত্তঃ) 

(২) “উদাহরণ-সাধন্্্যাৎ সাধাসাধনং হেতু? ॥ ১১1৩৪ 

"উদাহরণেন লামান্তাৎ সাধ্য্ত ধর্মস্ত সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতু:1” (বৃতবিঃ) 


৭২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


দিতেছে । কেন না, রন্ধনগৃহেও বহির সহিত ধূমের সাহচর্ধ্য 
পরিদৃষ্ট হইয়াছে ; এখানেও সেইজাতীয় ধূমই দৃষ্ট হইতেছে; 
সৃতরাং এই ধুমই পর্ববত্থ বহর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে; 
সুতরাং ধূমকে বহর প্রজ্ঞাপক “হেতু' বলা! স্ুসঙ্গত হইতেছে। 

উল্লিখিত হেতু ছুই প্রকার এক অন্বয়ী, অপর ব্যতিরেকী। 
উদহরণের সমানধধ্্ামুযায়ী হেতুর নাম অঙ্থয়ী। আর বিপরীত 
ধর্মানুসারে কল্পিত হেতুর নাম ব্যতিরেকী। 
এতদনুসারে ব্যাপ্তিও ছুই প্রকার হয়। যেমন 
তন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্য।প্তি। হেতুনির্দেশের পরেই দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শনের আবশ্টুক হয়। দৃষ্টাম্তরহিত কোন অনুমানই সাধ্য-সাধনে 
সমর্থ হয় না; এইজন্য হেতুর পরই উদাহরণের অবতারণ। 
করিতে হয়। ৭. স 

উদ্দাহরণ অর্থ-দৃষ্টান্ত। (১) দৃষ্টান্ত ছুইপ্রকীর-_-এক 
সাধ্যের সমান ধর্মযুক্ত। দ্বিতীয় সাধ্যের বিপরীত ধর্ণযুক্ত। সাধর্থ্য 
ৃ্টান্তস্থলে, “যথা? প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়, আ'র 
বৈধশ্থ্য দৃ্টত্তস্থলে “যত নৈবংঃ তৎ নৈবম, অর্থাত যাহা এরূপ 
নাকে তাহ। এই প্রকীরও নহে ইত্যাদি। 


হেতু। 





(১) “সাধ্যসাধর্ম্যাৎ তত্বন্্ভাবী দৃষ্টান্ত উদ্াচরণম্‌ 8% ,৯1১।৩৩ ॥ | 

“সাধ্যসাধশ্দ্য।ৎ সাধাসহচরি ত-ধর্ম[ৎ প্রকৃত সাধনাদিত্যর্থঃ। ( বৃ্িঃ ) 

“তত্বিপ্্য়াদা বিপরীতম্‌॥” ১1১৩৭ সুত্র । 

পব্যতিরেক্যাদাহরণম্‌-- ততিপর্যারাৎ সাধ্য-সরিনব্যতিরিক্ক-ব্যাধি- 
্রদর্শনাৎ। (বৃত্তিঃ)। 


ন্যায়র্শন । ৭৩ 


চতুর্থ অবয়ব_-'উপনয়'। উপনয় অর্থ--উল্লিখিত উদাহরণামু- 
সারে- সাধর্ম্যে দৃষটাস্তস্থলে “তথা, আর বৈধর্দো্য দৃষ্টীন্তস্থলে 
“ন তথা* বলিয়া পক্ষেতে সাধ্য পদার্থের উপসংহার করা (১) 

অভিপ্রায় এই যে, উদাহরণ প্রদর্শনের পর, প্রতিজ্ঞাত সাধ্য 
পদার্থ টাও যেসঅভিমত পক্ষেতে আছে, তাহ! নির্দেশ করাই যথার্থ 
উপনয়। বিশেষ এই যে, প্রদশিত উদাহরণ যদি সাঁধনযযুক্ত হয়, 
তবে উপনয়-বাঁক্যে 'তথা* বা সাঁধন্দ্-বোধক শব্দের প্রয়োগ 
করিতে হয়, আর উদ্দাহরণ যদি বৈধর্ষ্যে হইয়া থাকে, তবে 
উপনয়-বাঁক্যে 'ন তথা' এইরূপে ব্যতিরেক-বোধক কোন শব্দের 
উল্লেখ করিতে হয়। 

পঞ্চম অবয়বের নাম__এনিগমন।+ নিগমন অর্থ-_হেতুর নির্দেশ- 
চ্ছলে প্রতিজ্ঞীত বিষয়ের পুনর্বীর কথন (২)। নিগমনের 
উদ্দেশ্ট--_প্রতিভ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয়ের একযোগে কথন বা 
সমর্থন করা। উক্ত পঞ্চবিধ অবয়বের একত্র সন্নিবেশ করিলে 
বেধ হয় বিষয়টা বুঝিতে সহজ হুইতে পারে; এই জন্য উক্ত 





(১) “্উদ্দাহুরণাপেক্ষস্তথেত্যুেপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্য- 
ভোপনয়ঃ॥৮ ১১1৩৮ ॥ 

সাধাস্ত পক্ষণ্য, উদ্রাহরণাপেক্ষঃ--উদ্ধাহরপামুযারী য উপসংহার 
উপন্যাসঃ” (বৃত্তিঃ)। 

(২) “হেত্বপদেশীত প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্‌ ॥* ১১1৩৯ 

হেতোঃ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মস্ত _-অপদেশং কথনম্। গ্রতিজ্ঞায়াঃ 
গরতিজ্ঞাতার্থন্ত সাধ্যবিশিষ্টক্ষন্ত বচনং নিগমনম্‌॥ (বৃত্তি )। 

. ৫শ্‌ক) 


৭8 ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


পাঁচটা অবয়বেরই পর পর সঙম্গিবেশ করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত 
হইতেছে।--- 
* প্রথমতঃ বাদী প্রতিজ্ঞা করিল--পর্ববতে। বহ্িমান্ঃ। 
. প্রতিবাদী আপত্তি করিয়! বলিল-_কম্মাৎঃ ? অর্থাত ইহার কারণ? 
বাঁদী হেতু নির্দেশ করিয়া বলিল-ধুমাৎ' যেহেতু ধুম দেখা যায়। 
প্রতিবাদী পুনরায় জিজ্ঞান! করিল। “ক ইব' ? অর্থাৎ কাহার হ্যায়? 
বাদী দৃধটান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিল-_“যথা মহানসম্*__যেমন রহ্ধন- 
গৃহ। গঙ্গে সঙ্গে উপনয়বাক্য প্রদর্শন করিয়া বলিল-_“অয়ং চ তথা' 
অর্থাৎ এই পর্ববতও সেইরূপ-_বহব্যাপ্য ধূমবান্‌। দরীতিবাদী প্রশ্ন 
করিল--'তেন কিং' ? তাহাতে কি হইল ? বাদী উত্তরে বলিল-- 
পতল্মাৎ বহিমানয়ং”--সেই হেতু এই পর্ববতও বহ্িমান্‌। 

এখানেই ব্যতিরেকপক্ষে উপনয় বাক্য এইরূপ বলিতে হইবে 
যে, যন্নৈবং তন্নৈবম্১_্যাহা! বহ্িমান্‌ নয়, তাহা ধূষবানও নয়। 
অর্থাৎ যেখানে বহি থাকে না, সেখানে কখনই ধূম থাকে ন!। 
এইরূপে পীচপ্রকার স্ায়াবয়ব প্রদর্শন দ্বারা অনুমেয় পদার্থ'টীর 
পদ্গ্সতত| দৃ়ীকৃত হইয়া থাকে। পরকে বুঝাইতে হইলে এই 
পীঁচটী অবয়বেরই আবশ্যক হয়; কারণ। তাহা না হইলে, অপরে 
এইরূপ সন্দিগ্ধ লাধ্যের অস্তিত্ব স্বীকারে যাধ্য হইতে পারেন1; 
কিন্ত নিজের প্রবোধের জন্ভ অনুমানস্থলে এসকলের কিছুই 
প্রয়োজন হয় না। (১) 

(১) জান। আবস্তীক যে, কোন কোন দার্শনিক পাঁচটার পরিবর্তে 
তিনটামাত্র অব্যুব স্বীকার করেন। নীমাংলকগণ বলেন, প্রতিজ্ঞা। হেতু ও 
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মনে করুন, একজন চীষী লোক মাঠে কাঞ্জ করিতেছে; এমন 
সময় তাহার ধূমপানের ইচ্ছা হইল; সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি আহরণেরও 
চেষ্টা হইল। অগ্নির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ব হইয়! সে অদূর বনভূমিতে 
ধুমদর্শন করিল। এ ধুম দেখিয়া! সে মনে করিল যে, এ বনভূমি 
হইতে যখন ধুমোদগম হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই এ স্থানে অগ্নি. 
আছে। অগ্নি না থাকিলে কখনই ধূমোদ্গম হইতে পারে না । 
এইরূপ অনুমানের পর সেই লোক বনভূমিতে প্রবোীপূর্ববক অগ্নি 
গ্রহণ করিয়! ধূমপানে তৃপ্তিলাভ করিল । 

এস্থলে, তাহার প্রতিজ্জাত, বিষয়ের সরে প্রতিপক্ষ না থাকায় 
উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমনাদি প্রয়োগের কোনই আবশ্যক হয় 
নাই। কিন্তু অপরকে বুঝাইতে হইলে, তদুখাপিত! প্রতিকূল তর্ক 
বা আপত্তি খণ্ডনের জন্য & সমুদয় অবয়বের প্রয়োগ কর! নিতান্তই 


আবশ্যক হইত । যেমন-_ 
দুইজন বন্ধু অরণ্য-সন্নিহিত ভূমিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। 


তাহাদের মধ্যে একজন বলিল--এই অরপ্যমধ্যে অগ্নি আছে” 
(প্রতিজ্ঞ!) । অপর বন্ধু বলিল--কারণ ? উত্তর হইল- যেহেতু এ 
স্থান হইতে ধুমরেখ। উদ্গত হইতেছে (হেতু )। লিজ্ঞীস! হুইল, 
-সে কি রকম ?- ধুম থাকিলেই যে, অগ্মি থাকিতে বাধ্য, ইহা 
কোথায় দেখিয়াছ ? উত্তর হইল- রদ্ধন গৃহই ইহার উত্তম্‌ দৃষটীস্ত। 
সেখানে যখনই ধূম দেখ! যাঁয়, তখনই সেখানে অগ্রিও পাওয়া যায় 
উদ্দাহত্্ণ, এই তিনটামান্র অবন্পব দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হুইড়ে 
গ্ারে) অতএব পাঁচটা অবস্ব শ্বীকার করা অনাবহীক। 


ধ্ঙ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


(দৃষ্টান্ত )। এই বনেও অগ্নির ব্যাপ্য ধূম দুষ্ট হইতেছে ॥ 
( উপনয় ); অতএব এখানেও নিশ্চয়ই অগ্নি আছে ( নিগমন)। 
এই জাতীয় আপত্তি উত্থিত হয় বলিয়াই পরার্থানুমানে উত্তঃ 
পঞ্চবিধ অবয়বের সম্গিবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, 
কিন্তু স্বার্থানুমানে বিতর্ক নাই বলিয়াই তাহা! আবশ্যক হয় না। 


অনুমানের বৈশিষ্ট্য । 


প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও অনুমানের ক্ষেত্র অতি ধিস্তুত। গ্রত্যক্ষ 
কেবল বর্তমান বিষয়েই নিবদ্ধ; কিন্তু অনুমান প্রমাণ ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান, এই কালন্রয়েরই বিষয়*গ্রাহক। ব্যাপ্তি বদি অভ্রান্ত 
হয়, এবং উপস্থিত হেতুটা যদি নির্দোষ হয়, তাহ! হইলে অশুমাল 
কখনও ভুল হইতে পারে না। এই জন্য ব্যাপ্তি রচনায় বা কঠিত 
হেতুতে কোন প্রকার দোষ আছে কিনা তাহ! পরীঙ্গা করিবার জন্য 
কতকগুলি উপায় ন্তায়শান্ত্রে নির্ণাত হুইয়াছে। বস্তুতই সেগুলি 
ঘার! বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাপ্তি বা হেতুতে কোন প্রকার 
দৌষ-সম্পর্ক আছে কিনা। দোষযুক্ত হেতু দ্বার যথার্থ জ্ঞানলানড 
হয় না” এই জন্য উহ। সর্ববা বর্ভরনীয়। 

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, যে বিষয়টা কণ্মিন কালেও 
প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে; তছ্িষয়ক অনুমান আপাততঃ নির্দোষ 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইলেও, ততক্ষণ অভ্রীন্ত বলিয়। গ্রহণ করা সঙ্গত 
মহে। যতক্ণ কোনও শাস্ত্র বা আপ্তব্যক্য দ্বারা স্সমর্থিত না ॥হয়। 
দেখা মায়_যে ব্যাপ্তি স্থানে নির্দোষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, 


স্যায়দর্শন । ৭৭ 


সেরূপ ব্যাপ্তিরও একটী মাত্র স্থলে ব্যভিচার হইয়া! থাক্ষে। 
ইহার উদ্দাহরণে বল! যাইতে পারে যে, কেহ যদি এইরূপ 
একটা ব্যাপ্তি রচনা করেন যে, পলি ষ্ পার্রিবং, তত তত লোঁহ- 
লেখ্যমূ, অর্থাৎ পাধিব বা মৃণ্ময় ষত বস্তু আছে, সে সমূদয়ই লৌহ 
দ্বারা খোঁদিত বা! অঙ্কিত হইবার যোগ্য । এই নিয়মের (ব্যাপ্তির ) 
আর কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট না হইলেও, কীচে উহার ব্যভিচার 
ৃষ্ট হয়। কারণ, কাচ কখনও লৌহলেখ্য হয় না। এই জন্াই 
অনুমান প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। 

হেতুর গুণ তিন প্রকার--পক্ষপন্য ( সাঁধ্যাধিকরণে থাকা! ), 
সপক্ষসত্ব্ অর্থাত পূর্বে যেখানে সাধ্য বস্তুটার সত্ত। নিশ্চিত হইয়। 
আছে, সেখানে থাকা । তৃতীয় গুণ--পাক্ষের বিরদ্ধন্বভাব সম্পন্ন 
কোন স্থানে নাখাক!। এই ত্রিবিধ গুণ না থাকিলে, সে হেতু 
থারা উদ্দেশ্টয-সিদ্ধি ( সাধ্য-নিশ্চয় ) হয় না। অতএব দুষ্ট হেতু 
পরিত্যাগ করিয়। গুণযুক্ত হেতু গ্রহণ করিতে হয়। ন্যায়মতে 
ছুট হেতুকে “হেত্বাভাস' বলে। *হেত্বাভাস' অর্থ_'হেতৃরিব 
আভাসতে? অর্থাৎ হঠাহু হেতুর মত দেখ! যায় বটে, কিন্তু প্রৃত- 
পক্ষে হেতু নহে। এ হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার--সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, 
প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত (১)। তন্মধ্যে *সব্যভিচার 
অর্থ--যাহ! সাধ্যনির্ণয়ের পক্ষে একাস্তিক বা অব্যভিচারী নহে। 
অভিপ্রায় এই যে, সাধ্য-নির্ণয়ের নিমিত্ত ধে হেতুটা কল্লিত 


(১) “লব্যতিচার-বিরুদ্ব-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কাঁলাতীতা হেন্বা- 
তাসাঃ ॥ ১২1৪ । 


৭৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


হয়, তাহা যদি সাধ্য-ক্ষেত্রেও (যে অধিকরণে সাধ্যের তাস্তিত্ 
লইয়া বিবাদ চলিতেছে, সেই অধিকরণেও ) থাকে এবং তথ্িরচ্ধ 
স্মলেও থাকে, তবে সেই হেতু £সবাভিচার' হেস্বাতাদ মধ্যে গণ্য 
হইবে। কেন নাঁ,যদি সাধাধিকরণে নিয়মিত ভাবে ন! থাকিয়া! যেখানে 
: সেখানে থাকে, সবে সেই হেতু দ্বারা স্থলবিশেষে সাধ্ানির্ণয় হইলেও 
নিশ্চয়ই সর্বত্র হইকে না। উদ্দীহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যদি 
কেপর্বরতে আগ্নর সত্তা অনুমান করিতে যাইয়া 'পর্নতো বহমান, 
ব্যস্বাৎঃ অর্থাৎ পর্বধতটা বহিখুক্ত, যেহেত্‌ উহ। ( পর্ববত ) দ্রব্য 
পদার্থঃ এইভাবে 'দ্রব্যত্ব'রূপ হেতুর প্রয়োগ করে, তবে তাহা ছারা 
নিশ্চয়ই পর্বৰতে বধির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে না) কারণ, কল্লিত 
্রব্যত্বরূপ হেতুটী পর্্বতেও যেমন থাকে, তেমনি ষেখানে কখনও 
বহি থাক! সম্ভবপর নয়, সেই অলহথদেও থাকে; গুতরাং এরূপ 
অনিশ্চিত হেতু দ্বারা বহির অস্তিত্ব নিরণীত হইতে পারে না। এই 
জগ্য এইজাতীয় হেতুকে 'সঝ/বিচার' বা *অনৈকাস্তিক' হেবাভাস 
বল] হইয়া থাকে (১)। 

্বিতীয় হেত্বাভাসের নাম--বিরুদ্ধ। (২) যে সাধ-সমর্থনের 
জন্য যে হেতৃর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুটা যদি সেই সাধ্যপদার্থের 

নমর্থনৌপযোগী না হইয়া সম্পূর্ণ বিরোধী হয়, তাহা হইলে সাধা- 

(১) “অনৈকাস্তিকঃ সব্যভিচারঃ |” ১1২৫। 

সব্যতিচার অর্থ_.ফে হেতু সাধাসিদধির একাস্ত বা অব্যভিচারী উগাঃঃ 
নছে? তাহার মাম সব্যভিচার ও অনৈবাস্তিক। 

(২) পদিদ্ধান্তত্যুপেত্য ভাগ্থরোধী বিরুদ্ধ: |” ২১/৬। 
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সিদ্ধির বিরুদ্ধ সেই হেতুকে বিরুদ্ধ 'নামক হেত্বাভাস কছে। 
যেমম--“অয়ং বহিমান্‌, হদত্বাৎ', ই! বহিমান, যেহেতু ইহ! 
হ্ব। এখানে “হুদ হেতুটী বহ্কি-সিদ্ধির বিরোধী। 

এস্থলে পর্বতে বহির অস্তিত্ব সাধনের জন্য যে, হ্দরূপ হেতু 
প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ত সাধ্য-সিদ্ধির অনুকূল হইতেই পারে না, 
বরং সম্পূর্ণরূপে বিরোধী ; কেন না, হদে জলই থাকে, বহি 
সেখানে কখনও থাকে না ; জল ও অগ্নির বিরোধ সর্বত্র প্রসিদ্ধ। 
এই জাতীয় ভুষ্ট হেতুয় নাম-_£বিরুদ্ধ' হেত্বাভা। ইহার অপর 
নাম--॥অঙন্ঃ। 

তৃতীয় হেত্বাডাস 'প্রকরণসম | (১) প্রকরণ অর্থ-_ষে বিষয়ে 
চিন্ত! বা বিতর্ক চলিত্তে থাকে, সেই পক্ষ ও তাহার প্রতিপক্ষ, সাধ্য 
ও সাধ্যাভাব বিশিস্ট। পরার্থানুমানন্যলে, একজন বলিতেছে পর্ববতে 
বহি আছে; অপরে বলিতেছে। না পর্বতে বহু নাই__তাছার 
অভাব আছেঃ হুতরাং এখানে বহি ও বন্ঠির অভাব, উভয়ই বিচার্য্য 


(১) “্যম্মাৎ গ্রকরণচিস্তা, স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণলমঃ ॥* ২1১।৭। 

*্প্রকরণং পক্ষ-প্রতিপক্ষৌ--সাধ্যতাভাববস্তৌ। ইতি তদর্থঃ। তথাচ 
নিরঘযার্থ প্রযুক্কো হেতুর্যত্র নির্ণরং জনরিতুমশক্তঃ, তুল্যবলেন পরেণ 
প্রতিবন্ধাৎ; কিন্তু ধন্মিণঃ সাধ্যবন্বং তদভাববন্বং বেতি চিন্তাং জিজামাং 
প্রবর্থয়তি, স প্রকরণসমং | ( ইতি বৃত্তিঃ) 

যথা প্রস্ক্টং করণং প্রকরণম্--লিঙ্গং পরামর্শে! বা-কো! হেতুয়নয়োঃ 
সাধকঃ? এতয়োঃ কঃ পরামর্শ; গ্রমা? ইতি বাঁধন জিজ্ঞাসা ভবুতি, 
( লঃ শ্রকরণ সমঃ) ইতি বৃত্তিঃ। 
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'বিষয় বলিয়া প্রকরণমধ্যে গরিগণনীয়। এমত জবস্থায় উভয়ে যদি 
নিজ নিজ পক্ষসিদ্ধির জন্য এরূপ দুইটা হেতুর উল্লেখ করে, বাহা 
দ্বারা কোন পক্ষেরই নির্ণয় হইতে পাঁরে না, বরং পুর্বব সন্দেহই 
থাঁকিয়া যায়, তাহা! হইলে এন্প হেতুকে 'প্রকরণসম' বলে। 
ইহার অপর নাঁম__সশুপ্রতিপক্ষ। অর্থাৎ যে হেতুটী কল্পিত 
হয়, উহ্বার প্রতিপক্ষ ব! প্রতিকূল জপর হেতু বিদ্যমান থাকায়, 
সেই হেতুর নাম হয় “সৎপ্রতিপক্ষ' 

্ায়সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে প্র অর্থ_ প্রকৃষ্ট ব৷ 
উৎকৃষ্ট ; “করণ' অর্থ__সাধন বা হেতু। অভিপ্রায় এই যে, বাদী 
যেখানে সাধ্সত্বার অনুকূলে হেত্তুর উপন্যাস করিয়াছে; প্রতিবাদী 
যদি ঠিক সেই স্থলেই এঁ সাধ্যের অভাব সমর্থনের জন্য অপর 
কোনও হেতুর উল্লেখ করে, তাহা হইলে স্মপক্ষ ওপবিপক্ষ উভয় 
পক্ষেই তুল্য ( সম ) “হেতু: বিস্তঙ্গান থাকায় উহাদের মধ্যে প্রথমে 
উল্লিধিত হেতুর নাম হয় 'প্রকরণম'। | 

যেমন, এই পর্ববতে অগ্নি জাছে কি না, এইরূপ সংশয়- 
ভঞ্জনের নিমিন্ত একজন বলিল---( প্রতিজ্ঞ! করিল ) পর্ধতে ভগ্ি 
আছে (পর্ববতে। বহমান); যেহেতু ইহাতে ধূম রহিয়াছে ( ধৃমাত)। 
অনন্তর ঘিতীয় ব্যক্তি বলিল--( প্রতিজ্ঞ! করিল ) না পর্ব্বতে বহি 
নই (পর্বধতো বহযভাববান্‌), কারণ, উহাতে জল রহিয়াছে (জলাং)। 

একথ সত্য যে, পর্বতে বদি ধুম থাকে তাবে বহি থাকাও 
সুনিশ্চিত ; আর পর্ববতে যদি জলই থাকে, তাহা হইলে বহির 
অভাব থাকাই সঙ্গত, এমত অবস্থায় বাঁদী যতক্ষণ যুক্তি বা তর্কের 


হ্যায়দর্শন । ৮১ 


সাহায্যে আপনার পক্ষ সদর্থন করিতে ( উত্থাপিত হেতুটার পক্ষ-সন্ত। 
সম্থন দিতে ) ন। পারিবে, উিহকণ এরূপ অনির্ধারিত হেতু 
ত্বারা পর্বতে বহির সন্তা নিদ্ধারিত হইতে পরে না; কাজেই 
উহকে হেত্বাভাস বলিতে হইবে । 

চতুর্থ হেত্বাভামের নাম--সাধ্যসম। ইহার অপর নাম 
অসিদ্ধ। (১) অন্ুমানস্থলে এমন প্রসিদ্ধ ছেতৃর উল্লেখ করা আবশ্যক, 
যাহা বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই বাত, তততঃ শান্তা চা্য-প্রসিদ্ধ 
থাকা আবশ্যক; কিন্তু অন্ুমানকী4 নি সে গিয়ম লওনন করিয়া 
নিজের বা স্বসম্প্রদায়ের সম্মত কোনও নেতুন উল্লেখ করিয়া সন্দিগ্ধ 
বিষয়ের অবধারণীর্থ অনুমান করিতে চাে। তাহা হইলে রূপ হেতু 
দ্বার কখনই সাধ্য-নিশ্যর় হইতে গানে না; কারণ, বাদীর উদ্ভাবিত 
হেডুটী যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন অগ্রে তাহারই অস্তিত্ব সাধন করিয়! 
লইতে হইবে, নচেৎ ন্য়মসিদ্ধঃ কথখং পরান্‌ সাধয়তি' অর্থাৎ যে 
নিজেই অদিদ্ধ, সে আবার পরের অন্ত সাধন করিবে কি প্রকারে? 
এই জাতীয় অপ্রসিদ্ধ হেতৃকে “সাধানম? ও 'অসিদ্ধ' হেস্বাভীস বলে। 

উদ্দাহরণ-__নৈয়ায়িকগণ ছায়। বা অন্ধকারকে তেজের অভাব 
বলেন; কিন্তু মীমাংসকগণ ছায়াকে একটা স্বতন্ত্র দ্রব্য পদার্থ 
বলিয়া নির্দেশ করেন। এস্থলে, মীমীৎসকগণ এইরূপ অনুমান 
করিয়। থাকেন যে, "ছায়া এক প্রকার দ্রব্য; কাঁরণ, উহাতে 





(১) সাধ্যাবিশিষ্টশ্চ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ॥ ১২৮ স্থ 
সাধ্যেন বহ্যাদিন! অবিশিষ্টঃ। কুতঃ? ইত্যত আহ-_সাধ্যত্বাং ইতি । 
বথাহি সাধ্যং সাধনীয়ম্‌,তথ। হেতুরপি চে, সাধ্যসম ইত্যুচ্যতে | (বৃত্তিঃ) 
৬ 


৮২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


রব্য-ধর্ম গুণ ও ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়। থাকে। গুণ ও ক্রিয়া যে, 
দ্রব্য ভিন্ন অন্তাত্র থাকে না, ইহা! সর্বববাদি-সম্মত। এস্থলে, 
ছায়ার সম্বন্ধে উক্ত গুণ ও ক্রিয়া এই হেতু ছুইটা সাধ্যসম বা 
অসিদ্ধ হইতেছে । কারণ, নৈয়ায়িকগণ ছায়াতে গুণ ও ক্রিয়ার 
অস্তিত্বই ম্বীকার করেন না ; (*%) সুতরাং ছায়াগত গুণ ও ক্রিয়। 
মীমীংসক-সন্মত হইলেও, ছায়াতে যে, গুণ ও ক্রিয়া আছে 
বা থাকিতে পারে, প্রথমে তাহা সাধন করিয়া লইতে হইবে; 
পরে এ উভয়কে হেতুরূপে নির্দেশ করিতে হইবে ; কিন্তু যতক্ষণ 
তাহ! না হইবে, ততক্ষণ উহারা ছায়ার দ্রব্য্-সমর্থক হেতুরূপে 
গৃহীত হইতে পারিবে না। অতএব এইজাতীয় হেতুমীত্রই 
*সাধ্যসম' হেত ভানরাপে উপেক্ষণীয়। ঁ 

(*) ছায়া! সম্বন্ধে মীমাংদকগণ বলেন--“তমস্তমালপত্রাভং চলতীতি 
প্রতীয়তে । রূপবস্বৎ ক্রিয়াববাৎ দ্রব্যং তু দশমং তম£ ॥৮ 

অর্থাৎ ছায়াব ব্রণ তমালপত্রের হ্যায় নীল, এবং ছায়!র গমন।দি ক্রিয়াও 
প্রতীত হয়; এবং গুণ ও ক্রিন্তা থাকাহ দ্রব্যেব বিশেষ লক্ষণ; অতএব রূপ 
ও ক্রিয়া বিগ্ভমান থাকায় ছায়! পরিগর্ণত নব দ্রব্যের অতিবিক্ত একটী 


শ্বতন্থ দশম দ্রবা। 
নৈয়ায়িকগণ বলেন--না,--ছায়! কখনও দ্রব্য পদার্থ হইতে পারে 


না,--উ৷ ভেজের অভাব মাত্র। ছায়াতে যে, রূপ ও ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, 
তাহা ভ্রম মাত্র; কারণ, যাহার ছায়া, তাহারই গমনাদি ক্রিয়া! ছায়াতে 
আরোপিত হয়, এবং আকাশের নীলিমার ন্যয় উহারও নীল আভা বলিয়া 
ভম হয় মাত্রঃ অতএব গুণ ও ক্রিয়াশূন্ঠ বিধায় ছায়া দ্রব্য পদার্থ নহে-- 
তেকের অভাব পদার্থ। 


হ্যায়রশন | ৮৩ 


উক্ত “সাধ্যসম! হেহ্বাভাসকে নব্য নৈয়ায়িকগণ তিনভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন--১। আশ্রয়াদিদ্ধি ব। পক্ষারসিদ্ধি। ২। 
স্বরূপাপিদ্দ, ও ৩। ব্যাপ্যত্থীসিদ্ধি। তন্মধ্যে আশ্রয়সিদ্ধি অর্থ- 
যেখানে সাধ্যের অধিকরণ ঝ। আশ্রয় পদার্থই অপ্রগিদ্ধ, সেখানে 
আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস ঘটে | যেমন, «এই মণিময় পর্ববতটা 
বহিমান্‌' | এস্থলে মণিময় পর্বতের অস্তিত্ব জগতে অপ্রসিদ্ধ ; 
সৃতরাং সাধ্য বির অধিকরণ অসিদ্ধ হওয়ায় ইহা “আশ্রয় সিদ্ধি 
নামক হে্নাভাসের মধ্যে পতিত হইল । 

দ্বিতীয় 'ম্বরূপাসিদ্ধি*__-পক্ষাধিকরণে যে পদার্থটী মোটেই 
থাকে না, অনুমানের জন্য যদি সেইরূপ পদার্থের প্রয়োগ হয়, 
তবে তাহ! স্বরূপাসিদ্ধিনামক হেত্বাভাম বলিয়া কগিত হয়। যেমন, 
জঁনহদে কখনও ধূম থাকে না; তথাপ কেহ যদি অনুমান 
করেন যে, 'জলহ্রদ একটা বিশিস্ট দ্রবা, যে হেতু উহাতে 
ধুম আছে? । 

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, জলহ্‌দ দ্রব্য পদার্য সত্য, 1কন্ধু 
ধম থাকায় নহে ; কারণ, উহাতে ধূম কখনও নাই বা থাকে না । 
স্ৃতরাং ইহ! 'ম্বরূপাসিদ্ধি' হেত্বাভ।স মধ্যে গণ্য হইবে! অতঃপর 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির কথ! বলিতে হইবে। 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হেত ও সব্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক- 
ভাব থাকা আবশ্যক হয়। ব্যাপা পদার্থ হয় হেতু, আর ব্যাপক 
পদার্থ হয় সাধ্য। এব্যাপ্য-ব্যাপকভাৰ গ্রহণকালে ব্যাপা পদার্থ টাকে 
ধেতাবে হেতুরূপে কল্পন। করা হয়, সময়ান্তরেও তাহাকে সেইতাবেই 


৮৪ ফেলোশিপ গ্রন্থ । 


হেতুরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার ধর্ম বা গুণগত নুনাখিকা 
হইলে চলিবে না। এখন কোন লোক যদ পর্ববতে বহির 
অনুমান করিতে যাইয়া “নীল ধূমকে? হেতুরূপে নির্দেশ করে 
(পর্বতো বহিমান্‌, নীল্ধূমীৎ ), তাহা হইলে, সে স্থলে 
ধব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' হেহাঁভান ঘটে। কারণ, ধূমের সহিতই বহির 
ব্যাপ্তি নিশ্চিন্ত হইয়াছে; কিন্তু নীলধমের বা শ্রেতধুমের সহিত 
হয় নাই; তাতএব উহার ব্যাপত্ব সিদ্ধ হইল না। (১) 
অতঃপর প্রথমোক্ত পঞ্চম হেহাভানের কথ! বলা হইতেছে। 
উহার এক নাম 'কালাতাত' অপর নাম--কাঁলাতায়াপপ্িষ্ট। 
যে হেতু কালাভিক্রণে প্রমুক্ত হয়, যাহার পক্ষে যে কাল, সেই 
কালের অন্যকালে বদি সেই পদার্থকে হেতুন্দপে উপন্যাস করা 
হয়, তবে তাহাকে ক।লাতীত নামক হেত্রাভাস বলা হ্ী।, (২) 








(১) তর্বশান্ত্রে মাধাবণ নিয়ম এই ধে, কোন বিষয়ে কোনও 
নিয়ম গঠন করিতে হইলে, তঃছাব গুণ বা বিশেষণ যত কম করিলে চলিতে 
পারে, তাহাই করিতে হয়। 'অকাবণ বিশেষণ যোজনা বড়ই পৌষাবহ। 
আলোচ্য স্থানেও বুঝিতে হইবে যে, ধুম বেরূপই হউক ন| কেন, প্রকৃত ধুম- 
নিশ্চয়ই বহর ব্যাপ্তি হইবে) সুতরাং শুধু ধুমরূপে ব্যািগ্র্ণ করিলেই যথেষ্ট 
হয়, নীগ ধুব বা পীত ধুম বলির কিছুমাত্র আ-গ্যক হয় না; বরং তা 
করিল “গৌরব দে|ষ ঘে। কাজেই এখানে ব্যাপ্যতব| সিদ্ধি দোষ হইল। 

(২) “কালা নায়াপবিইঃ কালাতীতঃ” ১1২1৯ হৃত্র । 

কাণন্ত সাধনক[দ অত্যায়ে অভাবে অপদিষ্ঃ গ্রযুক্তো হেতু; 
( কাপাতীওঃ) ইতি ( বত, )| 


হ্যায়াদর্শন | | ৮৫ 


ইহার উদাহরণ এই যে, তামরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লাল 
: মীল প্রভৃতি বরণগুপি স্থায়ী পদার্থক্ষণিক নহে ; কিন্তু স্থিতিমান্‌ 
হইলেও আলোক্রে সাহায্য ব্যতীত প্রন্্যন্মী হয় না; কেবল 
আলোকের সাহাথ্যেই প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে। এই দৃষ্টান্তানুমারে 
কেহ যদ্দি অনুমান করে যে, শবাও নিত্য পদার্থ; যেহেতু. 
অ'লোক-ব্যঙ্গয রূপাদির হ্যায় শব্দও দণু-ব্যঙ্গ--দণ্ড দ্বারা ঢাকে 
অভিথাঁতি হইলেই উহা অভিন্যন্ত হয়। অতএব শব্দও একটা 
নিত্য পদীর্ঘ। 

এম্থলে বিবেচা বিষয় এই যে, আলোৌক-সংযোগের সঙ্গে 
সঙ্গে পুর্ন্পিন্ধ শ্বেত পীতাদি রূপের অভিব্যক্তি বা! প্ীতাক্ষ হইয়া 
থাকে, কিন্তু আলোবশসংযৌগ উতপন্ন হইবার পুর্ব্বে ও নষ্ট 
হইবার পরে, সেই রূপের কেবল অভিব্যক্তি মাত্র থাকে না; শবের 
অভিব্যক্তি কিন্তু মেরূপ নহে,_অগ্রোে দণ্ডের সহিত ঢাকের 
সংঘৌগ হয়, পশ্চাৎ আঘাতের ফলে শব্দের অভিব্যক্তি বা 
উতপন্তি হয়; কিন্ু সংযোগের সমকালে হয় না। 

শব্দ যে, সংযোগের সমকালে অভিব্ক্ত হয় নাঃ তাহা অনুভব- 
সিদ্ধও বটে। দেখ যায়--কোন এক ব্যক্তি কুঠারদবীরা বৃষ 
ছেদন করিতেছে । তাহার কুঠারাঘান্ে অনবরত শব্দ উৎপন্ন হইয়। 
লোকের শ্গতিপথে উপস্থিত হইতেছে প্রণিধান করিলে বুঝা যায়, 
বৃক্ষের সহিত কুঠারের সংযোগ হুইবার “কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দ 
শবণে আসিতেছে ; হয়ত ছেদনকারী সে সময়ে কুঠার খান বৃক্ষ 
ইইতে উঠাইরা লইয়াছে। এইরপে জানীযায় যেঃ শব কখনও 


৮৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ইযোগকালে অভিব্যক্ত হয় না; অথচ অনুমানকর্তা শব্কে 
সংষোগ-সমকালীন অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া হেতুনির্দেশ করিয়াছেন; 
স্থতরাং এ হেতুটা 'কালাতীত' নামক হেস্বাভ।স হইতেছে । 

ইহার আর একটা উদ্দাহরণ এই যে নৈয়ারিকগণ বলেন-, 
 উত্পত্বিসময়ে কোন প্রব্যেতেই কোন প্রকার গুণ থাকে না। 
এখন কেহ যদি অনুমান করে যে, 'উৎপত্তিকালীনঃ ঘট: গন্ধবান্‌, 
দ্রব্ত্বাৎঃ১ অর্থাৎ ঘট যখন উৎপন্ন হইতেছে) তখনও দেই ঘটে 
গঙ্গ আছে, কারণ, উহা দ্রব্য ( পথিব ) পদার্থ । পার্থর 
ঘটও দ্রব্য পদার্থ; স্থৃতরাং উহাতেও গন্ধ থাকা খুবই সঙ্গত। 
বন্ততঃ পুর্বেবান্ত নিয়মানুমারে উৎপন্তিকালিন ঘটে কোন 
গুণ থাকাই নশ্তব হয় না; স্থতরাং উল্লিখিত হেতুটা “কালাতীন 
হ্াভাসের অস্তভূত হইতেছে। নৈয়ায়িকশর্ণ 'কালাতীত 
হেত্বাভীকে 'বাধ* নামেও ব্যবহার করিয়া থানেন। 

সে যাহা হউক"; উল্লিখিত পাঁচ প্রকার দোষের কোন 
একটী দোষ সংঘটিত হইলেই বাদীর উপস্থাপিত *হেতুটাঃ 
হেত্বাতাসরপে (দুষ্ট হেতুরূপে) গণা হইবে; স্ৃতরাং 
তন্মুলক অনুমানেরও অসত্যতা বা অপ্রামাণ্য অবধারিত হইবে। 
এই জন্য অন্বমান প্রয়োগের কালে বাদীকে খুব সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে এ সমুদয় দৌষ ঘটিতে না পারে। 
ইহা ছাড়া দৌষ-গুণ পরীক্ষার আরও একটী উপায় আছে। 
তাহার নান উপাধি । উপাধি মাত্রই হেতুর দোষ (ব্যভিচার ) 
প্রকাণ করিয়! খাকে। উপাধি অর্থ--সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যাহা 


হ্যায়দর্শন। ৮৭ 


হেতুর অব্যাপক হয়। (১) যাহাকে উপাধিরূপে কল্পনা কর! 
হইবে, দেই পদার্থটাকে সাধ্য অপেক্ষা অধিক স্থানব্যাগী এবং 
হেতু অপেক্ষ। অল্প স্থানবন্তী হইতে হইবে। এইরূপ উপাধিই শুদ্ধ 
উপাধি বলিয়া! পরিগৃহীত হয় এবং তাহা দ্বারা ধরিয়া লইতে 
হয় যে, যে হেতুটা প্রধুন্ত হইয়াছে, নিশ্চয়ই কোন স্থানে তাহ! 
ব্যভিচারী হইবে। 

মনে করুন-কে্ যদি পর্ববতো বহিমানূ ধূমাৎ। এই 
অনুমানের পরিবঞ্ডে “পর্বরতো ধুমবান্‌ বহে” অর্থাৎ পর্বতে ধুম 
আছে ; কারণ, উহাতে বহি আছে, এইরূপ অনুমান করিতে ইচ্ছ! 
করে--বহিরূপ হেতৃদ্বারা ধুমের অস্তি্থ সিদ্ধি করিতে চাহে; 
তবে তাহ! ভুল হইবে; কেন না, এখানে উক্তপ্রকার উপাধির 
সম্ভাবনা আছে। ₹'£1, বহু থাকিলেই যে, ধূম থাকিবে, এরূপ 
কোনও নিয়ম নাই বা হইতে পারে না; কেন না, ধূমের উপাদান 
বহু নহে--জল | এই জদ্তই জলহীন তপ্ত লৌহে অগ্নিসকেও ধুম 
থাকে না। অগ্নি-সংযোগে পার্থিব কাষ্ঠাদি হইতে যে জলাংশ 
উত্থিত হয়, তাহারই নাম ধুম; স্থৃতরাং উক্ত হেতুর উপাধি 
হইতেছে 'আর্দেন্বন* ( ভিজা কান্ঠ )। 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার উপাধি যেখানে ধর! ঘা 
না, অথচ উপাধি আছে বলিয়া আশঙ্কা মাত্র হয়ঃ সেখানেও যতক্ষণ 





(১) “সাধ্যন্ত ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকম্তথ| | স উপাধির্ভবেং। 
(বিশ্বনাথ--কারিকাবলী )। 
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তর্কের সাহায্যে সেই উপাধিশঙ্ক। তিরোহিত করিতে না পারা যায়। 
ততক্ষণ সেই হেতুটা সাধ্যের জ্ঞাপক হয় না। এখানে তিক" (১) 
শবে যুক্তি ও আপ্তবাকা, উত্তয়ই বুঝিতে হইবে। অনুমান 
মাত্রই দৃষ্টাস্ত-সাপেক্ষ। দুর্টান্ত__ফল্তঃ উপমানেরই অন্তর্গত ; 
দতরাং অনুমানের পর “উশমান (নরূগণ করা আবশ্যক । 
উপমান। 

উপমান অর্থ_ পুর্ব্বপররজ্ঞীত কোন এক বপ্তর সমান ধণ্- 
সম্বন্ধ নিবন্ধন যে, অপ্রিদ্ধ বা আবজ্ঞাত অপর পদার্থের সাধন 
অর্থাৎ পারচয়াদি জ্ঞান, তাহার নাম “উপমান' প্রমাণ। (+) 
উপমাঁনের ফল প্রধানতঃ সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধ গ্রহণ ; অর্থাৎ এই 
পদীর্ঘের নাম অমুক, এবং. ইহ অমুক নামের প্রতিগাঁি ইত্যাদি । 

উদাহরণ এই যে, গ্রামবাঁপী এক ব্যক্তি অভিজ্ঞ বৃদ্ধ জনের 
্রমুখাৎ শুনিয়াছে যে, অরণ্যে 'গবয়* নামে এক প্রকার জন্ক আছে, 
তাহ! দেখিতে ঠিক গরুরই মত। কিন্তু এপর্যন্ত সে ব্যক্তি কোথাও 








(১) “অবিজ্ঞাত-তব্েহরথে কারণোপপত্তিতস্তত্বঙ্ঞানার্থমূহন্তক*। 
১১1৪৩ সু । 
*তর্কইতি লক্ষ্যনির্দেশং। কারণোপপন্তিত উহ ইতি লক্ষণমূ। 
সবিজ্ঞাত-তৰে অর্থে তত্বন্তানার্থমিতি প্রয়োজনকথনম্‌। কারণং ব্যাগ্যম্‌। 
তন্তোপপত্তিরারোপঃ, তম্মাদ য উঠ£-.আরোপঃ অর্থাৎ ব্যাপকস্-। (বৃততিঃ 
(+) “গ্রসিদ্ধ-সা ধর্মনযাৎ সাধাসধনমুপমানম্‌॥ ১১৬ সথ। 
্রসিদ্বন্য পূর্ববসিদ্ধন্ত গবাদেঃ সাধর্মাৎসাদৃশ্তাৎ। তজজ্ঞানাং 
সাধাত্ত গবয়াদি-পদবাচ্যন্ত সাধনং লিদ্ধিঃ উপগানং--উপমিতিঃ | (বৃত্ভিঃ। 


ত্যয়দর্শন। ৮৯ 


এরূপ জস্থু প্রত্যক্ষ করে নাই। সেই ব্যক্তি অরণ্যে যাইয়া হঠাৎ 
গোন্সদৃশ একটা প্রাণী দেখিতে পাইল। দেখিরাীত্র তাহার 
ূর্বসংস্কীর জাগরত হইল--গে-সদৃশ প্রীণীর নাম গবয়'। 
সম্মুখস্থ প্রাণীটা ও গো-সদৃশ দেখা যাইতেছে ; অতএব নিশ্চয় ইহা 
গবয়-পদবাচ্য । এই প্রাণীটাই সেই গবয় পদার্থ এবং ইহার নাম 
হইতেছে-_গবয়। এই প্রকারে সাদৃশ্য বলে সে ব্যক্তি একটা নৃতন 
প্রাণীকে জানিল এবং তাহার নামও ঠিক করিয়া লইল। এই যে, 
গনয়ে গে-সাদৃষ্ঠ জ্ঞান, ইহাই উপমান। এই উপমানের দাহায্েই 
লোকে অনৃষ্টপূর্বৰ পদীর্থও জানিতে বা বুঝিতে পারেঃ এবং 
ইহারই সাহাঁধ্যে মানুষ তুলনা-মূলক সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদনে 
সমর্থ হইয়া থাকে। 

অধিকন্ত,। এই উপমান প্রমাণের প্রভাবেই অবিজ্ঞাত বহু 
বিষয়েও, সংজ্ঞা! ও সংজ্জীর মধ্যে যে, বাঁচ্য-বাঁচকভাৰ সম্বন্ধ আছে, 
তাহ! নির্ণাত হইয়। থাকে; ম্ৃতরাং এইরূপে শব্দ-্শক্তি নিরূপণ 
করাই উহার প্রধান বা মুখ্য ফল। (১) উপমা, তুলনা ও সাদৃশ্য 
প্রভৃতি শব্দগুলি এক পর্য্যায়তৃক্ত। অতঃপর শব্দপ্রমাণের 
অবতারণা করা যাইতেছে-_ 


(১) সাংখ্যবাদীরা উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন 
না॥ তাহার! উহা'র কিয়দংশ প্রত্াক্ষে, কিয়দংশ অনুমানে, আর কিয়দংশ 
শবপ্রমাণে অন্তভূতি করিয়া থাকেন। যথ1--“গোসদৃশ প্রাণীর নাম গবয়”, 
এইযে বৃদ্ধবচন, তাহাত শব্মপ্রমাণ ভিন আর কিছুই নহে। তাহার পর, 
অরণো যে, গবয়দর্শন এবং তাহাতে যে, গোর আকৃতি দর্শন, তাহাও 

৬ (ক) 
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[ শব্দ প্রমাণ।] 


গ্রমাণ-পা্যায়ে শব্দ হইতেছে অস্তিম প্রমাণ। যেখানে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরাভূত, অনুমান প্রমাণ তিরন্কৃত ( তব্ব-নিরূ্পণে 
অসমর্থ), এবং উপমান প্রমাণও প্রতিহত, সেখানে-_- 
সেই ছুরপনেয় অজ্ঞান-স্কুলস্থলে শব্ই (আপ্তবাক্ই ) 
অন্ধকার অপনয়নে বা সত্যপথপ্রদর্শনে একমাত্র সহায় 
হয়। এইজন্াই শব্দ প্রমাণকে চরম প্রমাণরূপে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর শব্দপ্রগাণের গৌরব-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে 
বুস্থলে শব্দকে 'অন্তামিদ্ং প্রমাণম্‌ ( অন্তিম প্রমীণ ) বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দ প্রমাণের অলোকসামান্য মহিমা প্রাচীন 
আচা্যগণ সকলেই মুক্তুকণে স্বীকার করিয়া গিয়ান্্্রে। (১) 

“শব অর্থে এখানে বর্ণময় পদমাত্র বুঝিতে হইবে, কিন্ত 


পপ পপ ০ পিপিশীপাাশল 


প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু হইতে পাবে না। অনন্তর গোগাদুণ্ত নিবন্ধন 
সমস্থ প্রথণীতে যে, গবয় বোধ, অর্থাৎ ইহা নিশ্চয়ই "গবর'-পদবাঠা, 
এইরূপ অবধাবণ, তাহাও 'অন্তমানেবই অন্তর্গত ) আুচবাং এখানে 
এমন কোন অংশ গবশিষ্ট রহিল না, যাহার জন্য উপমান' নামে আর 
একটা ম্বতত্তর প্রমাণ স্বীকাব কর! আব্গ্তক হয়। 

(১) আচার্য্য দ্রণ্তী বলিয়াছেন-- 

“ইদমন্ধ জগৎ কৃৎং জায়েত ভুঁবনত্রয়ং। যদি শব্দাহবযঘ়ং জ্যোতি- 
রাসংসারং ন দীপ্যতে।” (কাধ্যদর্শ ) 

মন্ধার্থ--এই ত্রিজগৎ অন্ধ (ব্যবহারে অক্ষম ) থাকিত, যদি কৃষির 
প্রথম হইতে জগধ্যাগী শবনামক জ্যোতি প্রকাশমান না থাকিত। 
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ধ্বনিরূপ শব্দ নহে 3 ( কারণ, ধ্বনিরূপ শব্দের অর্থবোধনে শল্তি 
নাই )। প্রত্যেক পদেই হিন্নতিন্ন অর্থবোধক শক্তি নিহিত 
আছে । স্যার়শান্ধে এ শক্তিকে 'ঈশ্বরীয় ইচ্ছাবিশেষ বলিয়া 
মির্দেশ করা হইয়া থাকে । শব্দগত এঁপ্রকার শক্তি সাধারণতঃ 
প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, শব্দে যে, অর্থবোধক শক্তি নিহিত 
আছে। তাহা বৃদ্ধ-্যবহারপ্রভৃতি হইতে জানিতে হব (১)। 
যেমন-__ 

একস্বানে তিনটা লোক াড়াইয়া আছে--একজন বুদ্ধ, 
দ্বিতীয়জন যুবক ( পদ ও পদাথবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ), তৃতীয় জন 
বালক ; এখনও তাহার পদ পদাধ্বেধ জন্মে নাই। ইহাদের মধ্যে 
বৃদ্ধ লোকটা যুবাকে বলিল-_“গাং আনয়' (একটা গো আনয়ন 
কর)। যুবক ততক্ষণাত যাইয়! একটা প্রাণী লইয়া আসিল। 
সগিহিত বালকটা বুদ্ধের কথ। শুনল, যুবকের কার্্যও দেখিল। 
কিন্তু কপার অর্থ বুঝিল না। বুদ্ধ পুনশ্চ যুবকের প্রতি আদেশ 
করিল যে, "গা বধান ; অশ্রম আনয় | যুব আদেশের সঙ্গেসঙ্গেই 


» শা শি শি শা সপে ২ পা ০৩ ৮ াশিশিশটাাীটীশি শশী পিসী আপ 


চি ] “শক্কিগরং ব্যাকরণোপনানাৎ কোাপ্তবাক্যাদ্যবহারতশ্চ | 
শন্বন্ত শেযাদ্বিবৃতেধ দত্তি সান্নিধ্যতঃ দিদ্ধপদস্ত বুদ্ধাঃ |” 
অপত্রংস (গাছমাছ প্রভৃতি ) শব্দে এরূপ শক্তি স্বীকৃত হয় না। 
সংকেত দ্বিবিধ_আলানিক ও আধুনিক । যাহ! ইশ্বরকৃত সংকেত, 
তাহা আজানিক, আর যাহা আমাদের কৃত সংকেত--ষেমন পুত্রাির ন[ষ, 
তাহা আধুনিক। "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো। দ্বিবিধো মতঃ” 
( আাদীশ )। 
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গরুটা বন্ধন করিল এবং একটা অশ্ব আনয়ন করিল। এখন বাঁলক 
বিচার করিতে লাঁগিল--“গাং' ও 'আনয়* বলিলে পর যুবক এ 
জন্তুট লইয়। আদিল) আবার 'গাং' পদ ঠিক রাখিয়া 'আনয়'পদের 
পরিবর্তে বধান' বলিলে পর, এ প্রাণীটাকেই বাঁধিয়া রাখিল। 
পুনশ্চ “তনয় পদ ঠিক রাখিয়। “গাংং এর পরিবর্তে 'অশ্বম্ 
( অশ্ব ) বলিবামীত্র এইরূপ আর একটা জন্তু লইয়া আসিল। 

ইহা হইতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে। গং অর্থ--গো) 
'আনয়' অর্থ আনয়ন; 'বধান' অর্থ__বেঁধে রাখা। এবং 'অশ 
অর্থ--সন্ুথস্থ' এই প্রাণী। শব্দরাশির এবংবিধ আবাপোদ্বাপ বা 
অদলব্দল ভাব দ্বারাই প্রথমে অপরিজ্ঞাত শব্দার্থের সহিত লোকের 
পরিচয় ( বোধ) জম্মে। 

পুর্ণেবেই বল! হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদেই র্ঘবোধনোপবেরী 
মৃক্তি ব ক্ষমত। আছে। সেই শক্তি কোথাও স্বাভাবিক, কোথাও 
আগন্তক বা অপরিচিত, কোথাওবা যৌগিক অর্থ) প্রকৃতি ও 
প্রত্যয়ের সম্বন্ধজনিত। কোথাও আবার প্রকৃতি প্রত্যগ্জের সংযোগ 
ও স্বভাব, এতদুভয়-প্রসূত, উহার নাম যোগরূট়ি। তন্মধো 
স্বাভাবিক শক্তিকে বলে রূটর। আরোপিত শক্তিকে বলে লক্ষণা। 
গ্রকৃতি-প্রত্যয়ের যোগলবধ শক্তিকে বলে যৌগিক, আর অবশি$ 
শক্তিকে বলে যোগরটি। এতদনুলারে অর্থবোধক শব্ও 
সাধারণতঃ রূট, লক্ষক। যোগরূঢ ও যৌগিক, এই চারিভাগে 
বিভক্ত । তন্মধো-- 

যে শন্ধি অপর কাহারো অপেক্ষা ন! করিয়া শব্দো্চারণমাত্র 
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অর্থ-প্রতীতি জন্মায়, তাহাই শবের মুখ্য শক্তি, ইহার অপর নাম 
তভিধা ও রূট়ি। যেমন-_ মনুষ্যঃ পণ্ড বৃক্ষ, ঘট প্রভৃতি শব্দের 
শক্তি। বৃক্ষ ও গো প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র এ সমুদয় 
বস্ত বুঝাইয়! থাঁকে, কিন্তু এ সকল শর্ষের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থ 
বিশ্লেষণ করিলে যেরূপ অর্থ বুঝায় তাহা এ সমুদয় অর্থ হইতে, 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। অতএব এ সকল বস্বোধক বৃক্ষ, মনুষ্য ও গো 
প্রভৃতি শব্দকে রুট! বলা হইয়া থাকে। (১) 
যেখানে উক্ত অভিধা শক্তিদ্বার! অর্থ বুঝাইলে বাক্যের প্রকৃত 
তাপর্য্য রক্ষিত হয় না, অথবা প্রকরণাদির সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হয়। সেখানে বাধ্য হইয়া শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ 
করিয়া আরোপিত শক্তির ( লক্ষণীর ) আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষণ! অর্থ__-যে শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, সেই 
শব্দ যদি কোন কারণে সেই মুখ্যার্থ প্রতিপাঁদনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, 
সেই মুখ্যার্থ সম্পর্কিত অন্য কোনও অর্থ বুঝায়, তবে। এ শব 
যাহার প্রভাবে এরূপ দ্বিতীয় অর্থ বুঝায়, তাহার নাম লক্ষণ! । 
যেমন--ণঙ্গীয়াং ঘোষ গ্রতিবসতি (গঙ্গায় গৌপপন্লী বাস 
করিতেছে) ইত্যাদি। 
উক্ত উদাহরণে গঙ্গা-শবের মুখ্য অর্থ জলগ্রীহ ; কিন্তু জল" 
(১) বৃক্ষ শব্ষটা বৃশ্চ ধাতু ধাতু হইতে 'শক" প্রত্যয়যোগে নিশন্ন 
ইইয়াছে। বৃশ্চ, ধাতুর অর্থ ছেদন, আর “শক' প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব) 
সুতরাং উহার যৌগিক অর্থ ধর! হইলে “ছেদনকর্তাকে বুঝাইতে গারে। 
অর্থচ তাহ! কোথাও বুধায় ন!। 


লক্ষণ! 
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অগহে গোঁপপল্লীর বাস করা কখনই সম্ভবপর হয় না; এবং 
বক্তারও এরূপ অভিপ্রায় বোধ হয় না, পরস্ত্ব শৈত্য এও 
পবত্রতাদির বানুল্য-বোধনেই তাহার তাৎপধ্য ; অতএব বঞ্তশর 
তাৎপধ্যান্বরোদে এবং মুখ্যার্থের অসন্তাবনার ফলে গঙ্গাপদের 
মুখ্যার্থ তাগ করিয়। ততংস্ষ্ট তীরে লক্ষণা করিতে হয়। 
স্থতরাং গঙ্গাপদ হইতেছে লক্ষ, তাঁর হইতেঙগে তাহার লক্ষ্য, * 
যাহা দ্বার। এ তীর অর্থ বুঝাইতেছেঃ তাহার নাম লক্ষণ | লক্ষণ]; 
কল্পীত বা আরোপিত শন্ত বলে। লক্ষণা আবার জহহন্বাগ।। 
অজহতন্দার্থা, জহদজহতস্বার্থ। প্রভৃতি বলুভাগে বিভক্ত । (১) 
জার যে শব স্থায় প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থযোৌগে একটা বশেষ 
অর্ধ বুঝায়। সেই শব্দের নাম বৌগিক। দেমন--পু চক, গায় 


পাপ পচ পপপপপ্-৮ ৯ সপ শিপ উপ তি তি এ শিপ? শীট 





(১) জছত্ঘ্বার্থী লকণঃ- বেন বাগখী নিজের মুখ্য 
সম্পূর্ণরূ-প গরবত্যাগ করিয়া ভন গান বছর, সেখানে হর জহতম্বাথা | 
যেখানে শবটা নিজেব মুখ্য নর্থ বুয়া অ. হি অর্থও বুঝার, সেখানে 
অনহৎম্বার্থ|। ক্ধান নেখাণে শব্দটা নিগের বুধ্যার্থও কিজবংণে ত্যাগ 
করে, এবং কতকট! অর্থান্তরও বুঝার, গেখানে জহ্দঅংতশ্বা্থ। লক্ষণা। 
তন্মধ্যে গ্রথম উদাহরণ "গঞ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিনসতি'॥ দ্বিতীয় উদ[হরণ 
'নীলং, উৎপলম্‌£| নাল অথ নালগুণ) কিন্তু এখানে বুঝাইতেছে_ 
নালগ্তণবিশিষ্ট উৎপলকে ॥ তৃভীর উদ|হরণ--'পোহয়ং দেব: এই সেই 
দেবদন্ত। এখানে একই দেবদন্ত একই মময়ে অতীত ও বর্তমান কালে 
থাকিতে পারে না, এইজন্য অতীত ও পর্ভমান কালদক্ধঞ্ধ ত্াগ করিয়া 
গুদ্ধ দেব অর্থে লক্ষণ । 


ম্যায়দর্শন। ৯৫ 


প্রভৃতি শব্দ। পাঁচক পদটা পচ্‌ ধাতুর পর 'শক' প্রত্যয়ধোঁগে নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । পচ অর্থ-পাক; আর 'শক? প্রতায়ের অর্থ কর্তৃহ; 
মতরাং এ উভয়ের সম্মেলনে নিষ্পয় 'পাচক" শব্দের অর্থ হইতেছে 
পাককর্তী-_যিনি পাক করেন। গায়ক প্রভৃতি শব্দের অবস্থাও 

তদ্রপ। অতঃপর “বোগ-কুঢ' পদের কথ। বলা হইতেছে। | 


বে সমুদয় শব্ধ প্রকুতি-প্রহায়ের সহযোগে ও রূট়ির আহাষ্যে 
আর্থবিশেষ বুঝায়, সেই সমুদয় শবকে যোগরঢ বলে। যেমন 
“পঙ্কজ ও উত্তৰ প্রভৃতি শব । প্ক+জন্* ধাতুর উত্তর "ড 
প্রতায়যৌগে ন্বীজ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়ীছে। উন্বার যৌগিকাথ 
হইতেছে-_ঘাহা পঙ্কে জন্মে। কিন্তু পঙ্গ মধো শালুক শৈবাল 
প্রভৃতি যত পদার্থ জন্মে, পথ্নজ পদে মে সমস্তকেই বুঝায় না; 
কেবল পঞ্মুকেই বুঝায় ; স্থতরাং পঙ্কজ পদের “পঙ্কে জাত' অংশে 
যেমন যৌগিকতা আছে, তেমনই শুদ্ধ পদ্ম মাত্র বুঝায় বলি] 
সেই অংশে রূঢিও স্থান পাইয়াছে ; অতএব এই জাতীয় শব্দসমূহ 
'যোগরূঢ়'নামে অভিহুত হয়। অর্থবোধক শব মাত্রই এইরূপে 
চার শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়ছে। (১) এখন কিকপ শব্দ প্রমাণরূপে 


পাসপিশশপীপিসপপসও 
পিপিপি শপ ০ শািিশিস্পাতি ৬ শী শশা পপি 





(১ কেহ কেহ “রূঢযৌগিক' নামে আবও একটা শর্খ-বিভাগ 
কল্পনা করিয়। থকেন। ঘেশব কোথাও রূঢার্থ বুঝায়, আবার কোথাও 
কেবল যৌগার্থ মাত্র বুঝায়, তাহার নাম রূঢযৌগিক। রূঢ়ুযৌগিকের 
উদাহবণ--মগুগ' প্রস্ততি । “নগুপ' শবে কোথাও চতুক্ষোণ গৃহ বুঝায়, 
কোথাও আবার (মণ্ডং পিবতি ) মও্ড পাঁন করে, এইরূপ যোগাথ ধরিয়! 


৯৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


পরিগণিত হইবায় যোগ্য, তাহা বুঝাইবার জন্য মহধি গতম 
বলিতেছেন” আগ্তোপদেশঃ শব ॥ ১1১1৭ ॥ 
আগ্ত পুরুষের উপদেশ বাকোর নাম শব্দ প্রমাণ । আণ্ত 
অর্থ-_ষিনি ধন্মতন্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি বক্তব্য 
: বিষয়ের যথার্ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপ্রচারের ইচ্ছায় উপদেশে 
প্রবৃত্ত হন, ত্বিনিই £আপ্ত+ নামে অভিহিত; সুতরাং খবি, আর্য ও 
ম্নেচ্ছ প্রভৃতি সকলেই আগু-সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য । 
কারণ,ব্যবহ!র জগতে তাহাদের উপনিষ্ট শব্দও লোকের হিতাহিত" 
বিবেকে এবং প্রবৃত্তিনিবুত্তিনাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। (২) 
এখানে বলা আবশ্যক যে, যে সকল শব দৃশ্টার্থক-_ইহলোকেই 
যে মকল বিষয় প্রত্যক্ষ হইবার যৌগ্য, কেবল তদ্োধু শব্দই যে, 


মগ্ু-পানকারী লোককেও বুঝায়। অপর সকলে এই.জাতীয় শব্ষকে-- 
উক্ত রূঢ় ও যৌগিক শব্ধেব মধ্যেই স্নিবিষ্ট করেন)- রিঢার্থ বুঝাইলে রন, 
আর যৌগগিকার্থ বুঝাইলে যৌগিক ৰলিয়! নির্দেশ করেন। 

(২) সাক্ষাংকরণমর্থন্তাপ্তি:, হয়! গ্রবর্তস্তে ইত্যা্ড';1 খধ্য- 
ধামেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্। তথাচ সর্কেযাং বাবহারাঃ প্রবর্তত্তে ইতি। 
(বাততায়নভাষাম্‌) ১। ১। ?॥-- 

অর্থ এই যে, আপ্তি অর্থ--শব্যার্থের সাক্ষাৎকার বা! প্রত্যক্ষ কর1। 
সেই; জান্তি (প্রত্যক্ষ) অনুসারে ধিনি বাক্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই 
আত্ব। খধি, আর্য ও গ্নেচ্ছ সকলেই উক্ত প্রকার আগ লক্ষণে লক্ষিত 
হন; সুতরাং তথ।বিধ ম্লেচ্ছাদির উচ্চারিত শবও প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত 
হুইবে। লোকব্যবহারও একথার সমর্থন কবিতেছে। 


গ্যায়দশন। ৯৭ 


প্রদাপমধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহা! নহে; পরহ্ যে সকল শক 
অদৃষটার্থক অর্থাৎ যে সকল শব্দের অর্থ কেবল পরলোকেই প্রত্যক্ষ 
করা যাইতে পারে, সেই সকল অর্থের বোধক শববও আপ্তোচ্চারিত 
হইলে প্রমাণরূপে পরিগুহীত হুইবে। অধিকন্থ॥ যে সকল শব্দের 
ব্তণ নিজে আগ ন! হইয়াও। আগ্তোপদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, আস্টোপদেশ-মুলক সে সকল শবও 
প্রমাণরূপে অবশ্য গ্রহণীয়। এবংবিধ শব্-প্রমাণ হইতেই মানুষ 
অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বিবিধ বিষয়েও জ্ানসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। 
কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকের মতে শব্দ একটা স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে 
পরিগণিত হয় নাই। ত্তীহারা শবের অঙগ-প্রত্যজ বিশ্লোধণ করিয়া 
কতক অনুমানের মধ্যে। কতক বা! প্রত্যক্ষের মধ্যে সঙ্গিবেশিত 
ফরিয়া লইয়াছেন। বৈশেধষিক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে সে 
কথার অবতীরণ! কর! যাইবে। 
কথিত শব্দ প্রমাণ সাধারণতঃ ুইভাগে বিতত্তু-_দৃষ্টার্থক 
ও অদৃষ্টার্থক। তন্মধ্যে যে সমুদয় শব্দ লোকপ্রসিদ্ধ বিষয়ের 
প্রতিপাদক, অর্থাৎ যে সব শের প্রতিপান্ঠ বিষয় (বস্তু) ইহলোকেই 
সময় ও অবশ্থাভেদে প্রত্যক্ষ করিতে প্রার। যায়, সেই সমুদয় 
শব্দই দৃষ্টার্ঘক। যেমন -_ব্যবহারিক শব্দসমূহ । আর যে সমুদয় 
শখের প্রতিপান্য বিষয় ( বন্ত ) সাধারণ মানবের পক্ষে ইহকালে 
প্রতাক্ষযোগ্য হয় নাঃ যেমন-_্বর্গ ও অপূর্ব প্রভৃতি ( ধর্ণ্থ ও 
অর্্ম প্রভৃতি ), সেরূপ অর্থ-প্রতিপাদক শব সমুদয় অনৃষটার্থক। 
সাধারণতঃ বৈদিক শব্দসমূহ এই শ্রেণীরই অন্তর্গত । এইপ্রকারে 
্ 


৯৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


স্ায়দর্শনে উত্ত প্রণাণের সমগরি-লংখ্যা হইতেছে চারি প্রকার। 
ন্যায়মতে প্রমাণ-সংখ্য। ইহার অধিকও নহে, কমও নহে। অন্যান্য 
বাদিগণ এতদতিরিস্ত যে সমুদয় প্রমাণ স্বীকার করেন, 
নৈয়ারিকগণ সে সমুদয় গ্রমীণকে উক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 
ও শব্দ, এই চতুর প্রমাণের মধ্যেই .লম্লিবেশিত করিয়া! থাকেন? 
সুতরাং তাহাদের মতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা সম্পূর্ণ 
অনাবশ্টক। (১) তাহার পর, উল্লিখিত চতুর্বিধ প্রমাণ অস্বীকার 
করিলে যে, লোক-ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে, তাহাও যথাস্থানে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এখানে সে কথার প্ুনরুল্লেখ 
শনাবশ্টক। অতঃপর প্রমেয়ের কথা আরব হইতেছে ।--- 
প্রমেয পরিচ্ছেদ । %,. 

প্রথমেই বল! হইয়াছে যে, প্রমাণ নিরূপণের উদ্দেশ] প্রমেয 
নিরপণ করা। আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার নির্বাহের জন্য দে 
সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা করিয়! থাকি ; এবং জ্ঞাতনারেই হউক, আর 
অ্ীতপারেই ব্যবহারকালে, যে সমুদয় পদার্থ বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন 


(১) কাহার মতে প্রমাণসংখ্য। কত, তাহ! এইরূপ-- 
*প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদ-ন্থগতো পুনঃ । 
অন্ুঘানং চ তচ্চাপি, সাংখ্য।ঃ শব্বং:চ তে উভে। 
স্যা়কদেশিনোহপ্যেবমুপমীনং চ কেচন। 
অর্থাপন্ত্া! সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ গ্রতাকরাঃ। 
অভাবযঘ্রান্ঠেতানি ভাটা ব্দাস্তিনস্তথা। 
সম্ভবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরা গিকঠ৪৩;1” 
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আকারে আমাদের বুদ্ধি-পথে আপতিত হইয়া থাকে ; সে সমুদয় 
পদার্থের সংখ্যা, শ্বরূপ, গুণ ও নামাদি নি্ণ়পুর্বর 'লৌক- 
ব্যবহারের সৌকর্ধ্য ও শৃঙ্খল! সম্পাদন করাই সাধারণতঃ প্রয়াণ 
নিরূপণের প্রধান ফল বা প্রয়োজন । ন্যায়মতে লৌকিক ও 
অলৌকিক প্রমেয় পদার্থের সমগ্টি-সংখ্যা দ্বাদশ-- 
“আত্মশরীরেক্দ্িযার্থ" টিটরিজদিনিত 

দুঃখাপবর্গীস্ত প্র়েয়ম্‌॥ ১:১৯ ॥ | 

অর্থ ;__মাতআ!, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (ইন্দ্িয়গ্রাহথ বিষয়), বৃদ্ধি, 
মন:, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্য তাব, ফল, ছুঃখ ও অপবর্গ, এই ছবাদশ 
প্রকার পদার্থ প্রমেয় নামে অভিহিত । তন্মধ্যে আত্ম! অর্থ দেহের 
অধিঠ।ত৷ ( পরিগালক ) কর্তা ও ভোক্তা । নৈয়ায়িকগণ বলেন, 
জীবাতা! যদিও সাধারণ প্রত্যক্ষের অগোচর--অপ্রত্যক্ষ। তথাপি 
তাহার অস্তিত্ব একেবারে ভাবিজ্ঞেয় নহে । অনুমান প্রমাণ দ্বারাই 
আত্মার সন্তাব জানিতে পারা যায়। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব (চেষ্টা), 
নখ, দুঃখ ও জ্ঞান, এই ছয়টা গুণই সেই আত্মানুমিতির সাধন 
লিঙ্গ ব হেতু (১)। 

অভিপ্রায় এই যে, দেহবর্ভী চেতন আঁ! সাধারণ প্রত্যক্ষের 
অবিষয় হইলেও, ইচ্ছা দেষ প্রভৃতি গুণ নিচয়ের সাহায্য দেহাধিষ্ঠাতৃ- 
রূপে তাহার অনুমান কর! যাইতে পারে । বিশ্বনাথ বলিয়াছেন ;_- 








(১) “ইচ্ছা-ছেষ-প্রযত্ব-ম্খ-ছুঃখ জ্ঞানান্তাযনো লিঙ্গম্‌ ॥” ১১৯ সুত্র । 
অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, সুখ, ছুখ ও জ্ঞান, এই ছয়টা গুণই আত্ম- 
সন্ভাবের অসুমাপক। ৃ 
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জ্্রবৃন্তাভিমুমেয়োহয়ং রথগত্যেব সাঁরধিঃ | 1! 

অর্থাৎ অচেতন রথের গতি-দর্শনে যেমন তৎপরিচালক চেতন 
সারধির সন্ঠাব অনুমিত হয়, তেমনি অচেতন দেহের চেষ্টা প্রভৃতি 
ক্রিয়া ঘ্বার। তদধিষ্ঠাত! একটা চেতনের সম্তাব মিশ্ঠয়ই অনুমিত 
হয়। লই চেতন গদাথই আত্মা। (১) 

এখন কথ! হইতেছে এই যে, জগতে আত্মার আস্তিত্ব সম্ধন্থো 
ধাঁহারো! বিসংবাদ বা সংশয়মাত্রও দেখিতে পাওয়া যাঁয় না; আপামর 
সাধারণ ঈকলেই সাধারণভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 
থাকে। আমি নাই, কিংবা 'আমি আছি কিনা এরপ ভ্রান্তি ৭ 
লংশয় অতি উদ্মাত্তের পক্ষেও সম্ভবপর মনে হয় না। অতএব 
গ্রাজ্মার অন্তিত সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ 
আত্মার অস্তিত্ব বা সন্ভাব সম্বন্ধে কোনঙ সংশয় বা ধিগ্রতিপতি না 
ধাকিলেও, উহার স্বরূপ ও স্বভাবাদি বিষয়ে যথেষ্ট মততের্দ ও 
বিউর্ক পরিদৃষ্ট হয় (২)। 


(১) অন্রতা অনুমানের জন্ত এইরূপ একটা ব্যাপ্তি নির্ধারণ করিতে 
ইয়। যখা-_'অচেতম-প্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্বক' অচেতন পদার্থের 
বৃতিমান্রই চেতনের প্রেরণাজন্ত হইয়! ধাঁকে। সারথি-পরিচালিত অচেরন 
রথের প্রবৃত্তি ( চে!) ইহার দৃষ্টান্ত। এস্থলে দেহও অচেতন; সুতরাং 
. জাহায় প্রবৃত্তিও চেতনের অধিষ্ঠানপূর্বধই হইবে। আলোট্য চেন 
আত্বাই সেই অধিাত! বা! প্রেরক। 

(২) নান্তিকগণ দেহ!তিরিপ্ড চেতন আত্মার অন্ত খীকার 
ইয়েদ না। তাঁহাও| বলেন-_-জড়-্বভাব ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু, এই 
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কেই দেহাতিস্ত। আত্মার*অ্তিত্বই স্বীকার করেন মা, কেহ ব! 
ইন্দিয় ও তদতিরিক্ত আত্মার অন্তিতেই বিশ্বাস করেন না; 





ভৃতচতুষ্টয়ের প্বায়ে যেমন দেহের উৎপত্তি হয়, তেমনি তৎসঙ্গে চৈতন্টেরও 
অভিবাকি হয়। দৈহিক চৈতন্ত উক্ত দেহোঁপাদানি ভূতচতুষ্টর়েরই . 
ধযৌগের ফর্গ। যদিও ক্ষিতি জি প্রত্যেক তৃতে চৈতন্য নাই সত্য, 

তথাপি ম্বতীবস্তুত্র চুণ ও পীতবর্ণ হুরিদ্রার সংযোগে যেরূপ স্বতন্ত্র এক 
লালবর্ণের অভিব্যক্তি হইয়! থাকে, অথচ চুণ ও হরিস্্া কেহই রক্বর্ণ নহে, 
তক্জপ প্রত্যেক তৃতে চৈতন্ত মা ধাকিলেও উহাদের সংযোগবিশেষে 
একটা অতিমব চৈতস্ট্রের সঞ্চার হওয়| অসম্ভব বা ঘ্বোযাবহ নহে। ইহার্দের 
মতে দেহের সঙ্গেই চৈতন্তের উৎপত্তি এবং দেহের সঙ্গেই বিলম্ব 

হিরণ্যগর্ভের উপানক একটী সম্প্রদায় আছে। তাহার ইন্দ্রিয় ও 
মনকেই আত্মা বলিয়। স্বীকার করেন। তাহার বলেন. 
ছান্দোগ্যোপনিষদে--”তে হু প্রাণ! অংংশ্রেয্বসে বিবদমানাঃ প্রজাপতি: 
পিতরমেত্যোচুঃ-কে! নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।” অর্থাৎ সেই প্রাণ সমূহ (ইত্রির 
প্রভৃতি ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব লই বিবাদ করিতে করিতে পিতা! প্রজাপতির 
সমীপে উগস্থিত হইয়! জিজ্ঞাস! করিল যে; আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 
ইত্যাদি বাক্যে ইন্িয়গণের সচেতনতা প্রমাণিত হইতেছে) হুতরাং 
ন্ি়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র চেতন আখ শ্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; 
ইন্জিয়ই আত্মা । 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন--আমাদের অনুতবসিহা বুদ্ধি-বিজ্ঞানই 
( গ্রতিক্ষণ জারমান বুদ্ধিবৃত্তি প্রবাহ্ই ) আত্মা | তদতিরিক্ত নিত্য চৈতন্ত* 
ঈম্পর আত্ম! স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। 


(ধাইৈতবাদিগণ যলেন--আত্মা নিতা, নিগডপ, নির্বিশেষ। এক অধ 
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কেহ আবার জড়! বুর্ধিকেই আত্ম। ন৷ বলিয়! সন্তোষ লাত করেন 
না। কেহ আত্মার একত্ব নিত্যত্ব ও নিগুণত্ব পক্ষ সমর্থন করেন; 
কেহ আবার তদ্বিরুদ্ধে বিপুল তর্ক যুক্তির অবশারণ। করিয়া বিরুদ্ধ 
মত স্থাপন করেন। এইরীপ বিতর্ক-বা্ল্য নিবন্ধন সাধারণের 
পক্ষে আত্মার প্রকৃত তত অবগত হওয়া অগস্তব 8৮: মহ্ব 
'গোতম আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত সংস্থপন প্রসঙ্গে বলিতেছেন__ 
বর্শনম্পর্শন।ভ্যামে কার্থ-গ্রহণাৎ ॥৮ ৩1১ ১। 
চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়কে আত্মা! বলা যাইতে পারে না; কারণ, 
আমরা চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দর্শন কাররা পুনর্ধবার যখন ত্গিক্দ্রয় 
দ্বার! সেই বস্তুই স্পর্শ করিয়া থাকি, তখন দেখাধায় যে, দর্শনের 
কর্ত। ছিল চক্ষু, আর এখন স্পর্ণনের কর্তা হইতেছে ত্বক; উহার 
উভয়ে ম্বরূপত্তঃ ও কাধ।তঃ বিভিন্ন হইলেও অনুষ্ঠব হয় তাহার 
বিপরীত--মে আমি” দর্শনের কর্তা, সেই “আজ্ই? স্পর্থনেরও 
কর্তা। বিভিনন্ব্তাব ইন্দ্রির আস! হইলে কখনই এ উভয় ক্রিয়ার 
কর্তা আত্মু।র অভেদ প্রহীতি হইতে পারিত না। 
তাহার পর, দৃশ্বমান স্থুল দেহও আত্ম। হইতে পারে না। 
কাঁরণ, তাঁহ। হইলে, শরীরকেই সমস্ত পাপ পুণ্যের কর্তা বলিতে 
্রদ্্ববূপ ॥ উপনিষদ ও শুদনুগত যুক্তি ঘার ইঠাই সমর্থিত হয়। সাংখা 
সম্প্রদায় বলেন--আত্মা নিত্য ও নিগুণ সতা, কিন্তু প্রতিদেহে ভিন্ন তির; 
'হ্ুতরাং অনেক--এক নহে ।১ অধিক কি, অতি প্রাকৃত লোকের! “আত্ম 
বৈ জায়তে পুত্রঃ* ইত্যাদি শ্রুতর দোহাই দিয়] গুত্রকেই আপনার আত্ম 
বলিয়া কল্পনা! করিয়। থাকে, ইত্যাদি । 
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হয় পাপ পুণ্যের ফল কর্ডীকেই ভোগ করিতে হয়; এ কথা 
তাস্বীকার করিলে জাগতিক সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়! 
পড়ে। অথচ স্থুল দেহ নিত্য নহে) বিনাশশীল 3 স্থতর'২-- 

.. পশ্রীরদাহে পাতকীভাবাৎ ॥” ৩।১ &। 

পাঁপ পুণ্যের অনুষ্ঠ।ত। শরীরের বিনাশ যখন অশ্্ন্তাবী, তখন 
তত্কৃত কর্মফল ভোগ করিবে কে? ভোক্তার অভাবে পুণ্য পাপ ও 
তগফল স্বর্গ নরকাদি-ভোগ একান্ত অসম্ভব হইয়। পড়ে। পক্ষান্তরে 
একের কন্মফল মপরকে ভোগ করিতে হইলে, জগঠে কাধ্য- কারণ” 
ব্যবস্থার কোনই সার্থকতা থাকে না। আতএব স্বীকার করিতে হইবে 
যে, ষে হাতা! ষে কর্মের কর্তা, দেই আত্মাই কাঁলান্তরে স্বকৃত সেই 
কর্ম্টের ফল ভোগ করিয়া থাকে । আত্মা অনিত্য বা দেহম্বরূপ 
হইলে, উক্ত নিয়ম কিছু'তিই রক্ষ! করা যাইতে পারে না। (১) 

তাহার পর, দেহেন্দ্রিরদির ন্যায় মংকে ও আক্ম! বলিতে পারা 
যাঁয় না; কাঁরণ,__ 





১:০-৭১০ স্পসপ সল+। 


(১) প্রধানতঃ চার্ববাক বা লোকায়তিক সম্প্রনায়ই দেহ।য্মধাদী নামে 
প্রসিদ্ধ। তাহার পঞ্চভৃতোতপন্ন স্তন দেহকেই ণমাত্মা” বলিয়া স্বীকার 
কবেন। তাহাবা বলেন_-গুড় ও তগুলেব সন্মিশ্রণে যেরূপ মদশক্তি 
প্রাহতৃ্ডি হয়, ক্ষীত্যাদি পঞ্চভূতের সমবায়ে সমুৎপন্ন স্থল দেহেও তজপ 
চেতনাশক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ চেতনাশক্তির যখন এই দেহের 
সঙ্গেই উৎপত্তি ও ধ্বংদ ভয়, তখন মৃত্যুব পর আর পূর্বকৃত কর্মফল 
ভোগের সম্ভাবন! থাকে না, তাহ। হইলে কর্মের আনর্থক্য ও ভগ্বৈচিত্রের 
অগঙ্গতি হইয়! পড়ে । তাহ! ত কাহীরও বাঞ্ছনীয় নহে। 
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পভ্াতুজ্র (নলাধনৌপপত্জেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্র) ॥ ৩। ১'১৭। 

জ্ঞাতার অভাবে যেমন জ্ঞান হইতে পারে মা, তেমনি জ্বীন, 
গ্গাধনের (যাহার সাহায্যে জ্ঞান উৎ্পপক্প হয়, তাঙ্কার ) অভাবেও 
জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্তৃত্ব) সিদ্ধ হইতে পারে না; স্থৃতরাং 
জ্ঞানোতপত্তির জন্য কর্ত। ( জ্ঞাতা ) ও করণ ( জ্ঞানসাধন ) উভয় 
থাকাই আবশ্খুক হয় র্ এখন মনকেই যদি জানের কর্তা জ্বাতা--. 
ৰলিয়। স্বীকার করা হয়,তাহ! হইলেও, সংজ্ঞর| যাহাই হউক না কেন, 
মনের স্থলবর্তী অপর একটী জ্ঞান-সাধন অবশ্যুই কল্পনা করিতে 
হইবে, মাহায় জাহাযো মনোরপী কর্ত। জ্ঞানার্জন করিতে পারে। 
অতএব অতিরিক্ত পদার্থের কমন কর। ঘখন উভয় পক্ষেই সমান, 
তখন কেবল জংগ্ঞা! লইয়! বিবাদ কর! ঘে, অতি অকিঞ্চিৎকর 
উপেক্ষ'র যোগা, তাহাতে সন্দেহ নাই। (১) ও 





(১ 1 ্ঠাযদতে আত্ম! যেমন দেহেস্্িয়াদির অতীত্ব, তেমনি নিতা 
চেতনও নটে। আত্ম! নিত্য ন! হইলে, সপ্তোজাত শিশুর স্তন্তপানে প্রবৃত্তি 
& ছর্মবিষাদাদি ভাব কখনই হইতে পারে না। কারণ, যে লোব্দ কখনও যে 
বিষয় অনুভব করে নাট, সে লোকের কখনও সে বিষয়ে প্রবৃত্তি বা তদর্শনে 
হর্যবিষাদাদি উপস্থিত হইতে পারে না। অথচ শিশুগণের এসকল বিষয়ে এরূপ 
অবস্থাতেদ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়? দুতরাং তাহ! হইতে আত্মার জন্মাত্তদীগ সংস্কার 
ঘনুমিত হয়। আত্মা অ'নতা হইলে--দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হইলে জগ্মাস্তরীণ 
সংস্কার তাহাতে আসিতে পারে না। কাজেই আত্মার নিত্যত্বস্বীকার 
করিতে হয়। হুত্রকারও-_“পূর্যবাভ্যন্-স্বতানবন্ধাং জাতন্ত হূর্যতয়ত 
সপুতিপত্েঃ 8” ১১1১৯। ইত্যাদিস্থকে উক্ত অভিগ্রা ব্যক্ত করিয়াছেন 
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আত্ম-চিন্তার পরই দেহচিস্তা শ্বাভাবিক। মানুষ যতক্ষণ 
প্রকৃত আত্মার খবর জানিতে পারে না, তওক্ষণ ভ্রান্তিবশে নশ্বর 
দেহকেই আত্মা বলিয়া! বিশ্বাস করে, এবং সমধিক আদর যত্বে 
তাহারই সেবায় আাত্ম-নিয়োগ করে ; কিন্তু যখন তাহার সে জানস্তি 
ভাঙ্গিয়। ষায়__বুঝিতে পারে যে, এই নশ্বর দেহ কখনই অমর 
আত্ম। হইতে পারে না; আত্ম। নিশ্চয়ই দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
তখন প্রথমেই দৃশ্যমান দেহের স্বরূপ পরিচয়াদি জাঁনিবার জন্য, 
তাহার অনুসন্ধিৎসা বুত্তি স্বতই জাগিয়। উঠে। তখন সে জানিতে 
চাে--এতদিন ঘে দেহের এত আদর যত্ব করিয়াছি, সেই দেহের 
প্রকৃত পরিচয় কি প্রকার? এইরূপ চিস্তার ক্রমবিকাশানুসারেই 
আত্ম-চিস্তার পর শরীরচিন্তার অবতারণ! কর! হইম্ার্ছে। শরীর কি? 

“চেফেন্দ্রিয়ার্থাশ্রায়ঃ শরীরম্‌ ॥৮ ১১১১ ॥ 

যাহ! চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের ( প্রয়োজনের ) আশ্রয়, তাহার 
নাম শরীর। অভিপ্রায় এই যে, ষাহাতে মানসিক প্রযত্বের ফলে 
চেম্ট! উপস্থিত হয়, কিৎব! যাহাতে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়, অথব! 
স্বখ-ছুঃখরূপ অর্থ (প্রয়োজন ) বিদ্যমান থাকে, তাহাই দৃশ্যমান 
স্থল শরীর নামে পরিচিত। অর্থাৎ যাহ চেস্টীশ্রয় ব ইক্দিয়ের 
আশ্রয়, কিংবা স্ত্বখ ভ্ুঃখরূপ অং্্থর আশ্রয়, তাহাই শরীর €১)। 





পপ পপ 


(১) এটী স্থল শরীরের লক্ষণ। এখানে চেষ্টা অর্থ_-অন্তঃকরণের 
গ্রযত্বফলে, যে ব্যাপার উৎপন্ন হয়, তাহা । ইন্দরিয়াশ্রয় অর্থ-_ইন্দ্রিয়গণ 
বাহার মধ্যে থাকিয়! ক্রিয়!শীল প্রতীতত হয়। অর্থাশ্রয-_অর্থ--স্থথ ও ঘঃখ ১ 
ভাহার আশ্রয়--নর্থাশ্র। সুখ ও ছুঃখ যদিও মনেরই ধর্ম, তথাপি 

৭(ক) 
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এখানে ইন্দ্রিয়পদে জ্ঞানেন্দ্িয় বুঝিতে হইবে। জ্ঞানেন্দ্িয় পাঁচ 
প্রকার--ঘাণ, রসনা, চক্ষুঃ ত্বক শোত্র। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় 
ভৌতিক, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হুইতে উৎপন্ন । (৮) পৃথিবী হইতে 
ঘ্রাণ ( নাসিক ), জল হইতে রসন। রী ) তেজ হইতে চক্ষুঃ। 
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শরীর ব্যতীত অন্যত্র তাহ।র উপলব্ধি হপ়্ না; এইজন্য শরীরকে 'অর্থাআ 
বল! হইয়াছে। 

(৮) ইন্দ্িয়গণের ভোঁতিকত্ব অবিসংবাদিত নছে। বেদাত্তমা 
জ্ঞানেন্্িয়, কর্শেন্ড্িয় এবং মনঃ সকলেই ভৌতিক। বিশেষ এই যে, 
পঞ্চভূতের পৃথক্‌ পৃথক সাত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়, পৃথক পৃথক্‌ 
রজোভাগ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্ি্, আর পঞ্চভুতের মিলিত সাত্বিক ভাগ 
হইতে মনের,এবং মিলিত রজৌভাগ হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। 

সাংখামতে ইব্য় ও মন ভৌতিক নহে,_আহঙ্কারিক। মুল প্রি 
হইতে প্রথমে বুদ্ধিতত্ব, বুদ্ধিতত্ব হইতে অহঙ্কার তব, সেই অহঙ্কাবে 
সাত্বিক|ংশ হইতেই পঞ্চ জ্ঞ।নেন্দ্িয় ও মন উৎপনন--কথিত আছে। 

ইন্জিয়ের ভৌতিকত।| পক্ষে যুক্তি এই যে, সাধারণতঃ এক একটা 
ইন্জিয় কেবল এক একটী ভুতের গুণবিশেষ মাত্র গ্রহণ করে, কিছু 
অবিশেষে সকল হীক্জ়্ই সকল ভূতের গুণ গ্রচ্ণ করে ন।| উহা হইতে 
অনুমান কর! যায় যে, থে ইন্জিয় থে ভূত হইতে উৎপন্ন, সেই ইন্ছিয 
সেই ভূতেরই গুণ গ্র্ণ করিয়। থাকে । আঁচীর্ধঃগণ বলেন-_পঘ্ে|পাদান- 
পগুগগ্রহণপক্ষপাতে। হীক্রিয়ান|ম |” 

এইরূপ পক্ষপাত নিবন্ধনই শ্্রাণেন্দরিয় পৃথিবীর গুণ গ্রহণ কবে 
'জহ্ব। জশের গুণ বপ, চক্ষু তেলে গুণ রূপ, ত্বক বাধুব ম্পর্শগুণ এবং 
এপ্রবণেন্তিয় অ।ক(ণের এব গুণ মাত্র গ্রহগ করিয়। থাকে। এইকপ কার্ধা 





হ্যায়দ*।প | ৬ 


এবং আকাশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। কেন ফে; 
এরূপ কার্ধয-কারণভাব কল্পনা করা হইল, তদুত্তরে বলিতেছেন__ 
“ভূতগুণবিশেষোপলন্েস্তাদাতযুম্‌ ॥%* ৩1১ ৬৩। 
যে ইন্দ্রিয় ষে ভূত হইতে উৎপন্ন, সেই ইন্দ্রিয় প্রধানতঃ সেই 
ভূতেরই বিশেষ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে । মনও একটা জ্ঞানেক্দ্িয় 
সত্য ; কিন্তু উহা ভৌতিক বা জন্য পদার্থ নহে, নিত্য পদার্থ (৯১/ 


আলোচ্য ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় ; চক্ষুরাদি গোলক (কৃষ্ণসাঁর 
গ্রভৃতি ) ইন্ড্রিয়গশের অধিষ্ঠান বাঁ আশ্রয় মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ 
নিজ নিজ গোলকে থাকিয়া স্বশ্ব বিষয় গন্ধা' গ্রহণ করে ; এইজন্য 
বৌদ্ধসম্প্রুদায় এ সমস্ত গোলককেই ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করেন। 
বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন গোলক কখনও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না; 'গালকই 
ইন্িয় হইলে দরস্থ অতি বৃহৎ বা অতি সুশ্মম পদার্থ গ্রহণ করা কোন 





বৈচিত্রা দর্শনেই ইন্জরিরগণের ভৌতিকতা। অনুমিত হইয়। থাকে ॥। অবশ্ঠ, 
বিরুদ্ধনাদীর! এ সকল যুক্ত মানেন না। 

(৯) “পৃথিব্যাপন্তেজো ঝাযুরাকাশমিতি ভূতানি ॥৮ ১11১৩ ॥ 

'দ্রাগরসনচক্ষুত্বকৃশ্রোক্রা ণীক্দিয়ানি ভূতেভাঃ ॥ ১1১১৩ । 

হ্ঠায়মতে মন একটা বিশিঃ ইন্দ্রিয় ; অথচ সুত্র মধ্যে মনের নামটা পর্য্যস্ত 
নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এ সুত্র কেবল বহিরিক্দরিয়ের জন্তাই 
রচত হইয়াছে? স্থত্র মধ্যে কেবল গাছটা বহিরিন্ত্িয়েরই উল্লেখ করা 
ইইয়াছে। মন ইন্দ্রিয় হইলেও অন্তপিক্তিয়) সুতরাং তাহার উল্লেখ 
এখানে হইতেই পারে না। নচেৎ সুত্রমধ্যে 'ভৃতেভ্যঃ, বলাও সঙ্গত হয় না ১ 
কারপ, মন ত কোন ভূত হইতেই উৎপন্ন নহে? উহ নিত্য পদার্থ। 


১৬৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই সম্ভব হইত না। ক্ষুত্র আলোক কখনই অতিবড় 
হিমাচলকে প্রকাশ করিতে পারে না; ম্থতরাং পরিচ্ছিম্ন গোলকই 
ইন্দ্রিয় হইলে এঁ জাতীয় আরও অনেক দৌষ উপস্থিত হইতে পাবে। 

এখন জি্ঞাপ্য এই নে, আলোচ্য ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এক কি 
অনেক? যদি বিভিন্ন গোলকের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ এক 
ইন্দ্রিয় ঘারাই সমস্ত কাজ চলিতে পারে, তাহা হইলে অনেক ইন্দ্রিয় 
স্বীকারে কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এই কারণে কেহ 
কেহ বলেন- ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥ ৩১৫৫ । 

ত্বকই একমাত্র ইন্দ্রিয়, তদতিরিক্ত অপর ইন্ড্িয় স্বীকারে 
কোন প্রয়েজন নাই। কারণ, ত্বকের প্রহিত সম্বন্ধরহিত এমন 
কোন গোলকই ( ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থানই ) নাই, যাহার জন্ন 
ত্বগতিরিক্ত ইন্দ্রয় কার করা আবশ্যক হইতেন্পারে; স্থৃতরাং 
একমাত্র হ'গক্দ্রিয়ই বিভিন্ন গোলকের সাহায্যে শব্দ স্পর্শাদি বিডি 
বিষয় গ্রহণপুববক বিচিত্র ব্যবহার নিষ্পাদ্দন করিতে সমর্থ হয়। তছুত্তরে 
আচার্য্য তম বলিতেছেন-- 

“ন) যুগপদর্থানুপলন্ধেঃ ॥% ৩১৫৬ | 

না, তবকৃ্ই একমাত্র ইন্ড্রিয় নহে ; কারণঃ তাহ! হইলে একই 
সময়ে শব স্পশীদ বহু বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারিত ; তাহ 
যখন হয় না, তখন ইক্দ্রয়ও এক নহে-বিষয়ের গ্রভেদানুযারে 
ইন্দ্রিয় অনেক (১০) । ইহা ছাড়া, বিশেষ5ঃ-_ 


পা পাশ শি 


(১*) ঠাংপর্ধা এহ যে, সব্বদেহব্যপী ত্বক্ই যদ একমাত্র ইণ্রর 
হইত, তাহা হইণে হগন্জ্রিয় যে সময় স্পর্শ গ্রহণ করে, ঠিক সেই লমগই 


ম্যায়াশ্ন। ১০৯ 


“বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা ॥” ৩ ১1৫৭1 


বিরোধ বা অসামগ্রস্য নিবন্ধনও ত্বকৃই যে,একমাত্র ইন্দ্রয়, একথা 
ধলা যায় না। কারণ, | একেন্দ্রয় পক্ষে ] ত্বক যখন রূপ দর্শন 
করে, তখন সেই রূপের সহিত ত্বগিন্দ্রিযের ত প্রাপ্তি সন্ষন্ধ 
থাকে না, রূপ ও ত্বকের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধানই থাকে; দেই ত্বকৃই 
আবার যখন স্পশগুগ গ্রহণ করে, তখন মেই স্প্রে সহিত 
তবগিন্দ্রয়ের প্রাপ্তি থাকা আবশ্যক হয়। অথচ একই ইন্দ্িয়ের 
কার্যে এইরূপ বাবস্থাভেদ কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে না; 
কারণ, বস্ত্র স্বভাব একই প্রকার হইরা থাকে, নানাপ্রকার হয় না। 
ত্বগিন্দ্িয়কেঃ হয় সংবন্ধা-পূর্ববকঃ না হয় অসংবন্ধ-পুববক বিষয় 
গ্রাহক বলিতে হইবে, কিন্তু এক স্থানে বিষয় দেশে গমন, শন্াত্র 
স্তাহার ব্যতিক্রম, এরূপ অনিয়মিত স্বভাব কল্পনা করা ন্থায় ও 
যুক্তিবিরুদ্ধ (১১)। অতএব পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় কল্পন। করাই 
যুক্তিসন্মত | 








শব ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় গ্রঠণ কবাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হুইতে 
পারে) কারণ, বিষয় সন্নিহিত খাকিলে তাহা গ্রহণ না করিবার কোনই 
কারণ নাই; অথ5 একই সময়ে বহু বিষয়ের গ্রহণ কোথাও দৃষ্ট হয় না। 
পা আবশ্তক যে, উ'ল্লখত যুক্তটা খিশেষ বিচারসহ নহে) কাবণ, একই 
লময়ে বহু বিষয়েখ গ্রহণ করা ম্বাকাধ কাঁরলে উক্ত আপত্তির কোনই মূলা 
থাকে না) কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রে একই সময়ে বহু ব্ষিয়েব গ্রহপও 
্বক্কত হইয়াছে। 

(৯১) তাৎপর্য _গ্রাথম গিজ্ঞান্ত এই যে ত্বগিন্তিয়ের শ্বজাব 





১১০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উল্লখিত পঞ্চপ্রকার ইন্দ্রিষের গ্রহণীয় বা কোগা-- 
“গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্াঃ পৃথিবাদিগুণা আতদর্থাঃ ॥” ১১1১৭ 1 

গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটা পুথিবীপ্রভৃতি 
পঞ্চ ভূতের নিজন্ব গুণ ( বিশেষ ধর্ম); এবং এই পাঁচটা গুণই 
যথাক্রমে উক্ত পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বিষয় ; এই কাঁরণে উহার! “তর্থ! 
নামক চতুর্থ প্রমেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত ইন্দ্িয়ার্থ ( শব্দা্দি বিষয় ), ইন্দ্রিয় ও চেষ্ট। যাহাকে 
আশ্রয় করিয়া ব্যবহার নিষ্পাদ্ন করিয়। থাকে, তাহার নাম 
শরীর । ইহাই ন্যায়মতে শরীরের সম্পূর্ণ লক্ষণ ঝ৷ পরিচয়'। 
এই শরীরের ওপাদানিক সত্তা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও 


মনুষ্যশরীরের সম্বন্ধে মতি গোতম বলিয়াছেন__ 
“পার্থিবং গুণাস্তরোপলব্ধেঃ 1৮ ৩1১২৮ ॥ 


সপে পাতিল শাটল পি 








কিরূপ? বিষয়দেশে যাইরা৷ বিষয় গ্রহণ করাঈ তাহাব স্বভাব ? না, 
স্থানে থাকিয়া বিষয় গ্রহণ করা? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ স্বীকার 
করা যায় না; কাবণ, রস ও স্পর্শ গ্রহণের লময় ত্বগিক্রিরকে বিষয়ক্ষেত্রে 
যাইতে হয় না) বিষয়ই আসিয়া ইন্দ্রর়ের নিকট উপস্থিত হয়। এই 
কারণেই দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কেন না, শব গন্ধ ও রূপ গ্রহণের 
সময়েও ইক্রিয়কে আর বাহিবে যাইতে হইবে না; সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষও 
সঙ্গত হয় না। আর যে, কখনও গমন, আ।বাণ কখনও অগমন। এরূপ 
বিরুদ্ধ স্বভাব কল্পন। করা, অচেতন পদার্থের সম্বন্ধে তাহা কখনও যুক্তনঙ্গত 
মনে হয় না। অতএব একেন্দট্রিয় পক্ষ সর্বথা পরিত্যাজ্য ; এবং শব্ধ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাচ প্রকার বিষয় গ্রহণের জন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পাঁচটা ইন্জিয়ের সস্তাব শ্বীকার করাই আবশ্তক। 


স্যায়রশন। ১১১ 


মনুষ্য*শরীর সাধারণতঃ পার্থিব-.পৃথিবী উপাদানে নির্মিত ; 
কারণ, মনুষ্যদেহে- -পৃথিবীগত গন্ধ, কঠিন স্পর্শ ও নীলরূপাদি 
কতিপয় বিশিষ্ট গুণ অনুভূত হইয়া থাকে। এ সমুদয় পার্থিব 
গুণ থাকায় বুঝা যাঁয় ষে, বস্তৃতঃ পৃথিবীই মনুষ্য*শরীরের উপাদান 
কারণ; অন্যান্য ভূতসকল তাহার সহকারারূপে সাহায্য করে মাত্র। 

এইরূপ জলীয়, তৈজন ও বায়বীয় দেহও বরুণাদি লোকে 
বি্ভমান আছে, বুঝিতে হইবে। সে স্কল স্থানেও এক একটা 
ভূতই প্রধানতঃ শরীরারস্তক উপাদান কারণ ; অপর ভূতচতুন্টয় 
তাহারই সহায়করূপে সন্মিলিত থাকে (১)। 

প্রত্যেক শরীরে এইরূপে পঞ্চভঁতের সম্বন্ধ থাকায় শরীর 
সম্বন্ধে ভ্রিভৌতিকত্ব, চীতুর্ভৌতিকত্ব ও পাঞ্চভৌতিকত্ব প্রস্তুতি 
মতথাদের স্থ.৪ হইয়াছে (২)। কিন্তু যতই মতভেদ থাকুক 

(১) শ্্ধ্যমগ্ুলে তেজোময়, বরুণলোকে ও চন্ত্রমগুলে জপময় ও 
বায়ূলোকে বায়বীয় দেহ শাস্তপ্রসিদ্ধ। ফলকথা, দেহমান্রই পাঞ্চভৌতিক। 
তন্মধ্যে একটা উপাদান” অপরগুলি তাহার সহানক। বাংস্ত।রন মুন 
বলিয়াছেন__ 

“পর্নাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি, ভূতসংযোগো হি 
মিথ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ই'ত, আপ্য-তৈগস-বাগব্যানি লোকান্তরে 
শরারাণি। তেঘপি ভূতসংযোগঃ পুরুষার্থতন্ত্র ইতি” ভাষ্যম ৩১২৮ 

অর্থাৎ পঞ্চভৃতের সংযোগ ব্যতীত শরার নিষ্পন্ন হয়না । পঞ্চভূতের 
পরম্পর সংযোগ কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই। বিশেষতঃ অন্যান্ত 
লাকেও জলীয় তৈজস ও বায়বীয় শরীর প্রপিদ্ধ আছে। ইত্যাদি 

(২) কেহ কেহ বলেন-_পপাধিবাপ্যতৈজমং তদৃগুণোপলক্বেঃ.।* 


১১২ ফেলোণিপ প্রধদ্ধ | 


না কেন, আকাশকে কেহই দেহোপাদান বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। কারণ, আকাশ নিজে অপ্রত্যক্ষ্য ; স্তরাৎ তদারন্ধ বল্তব 
কখনও প্রত্যক্ষগৌচর হইতে পারে না; অতএব আকাশও যদ্দি 
পৃথ্িবযাদির ম্যায় দেহের উপাদান হইত, তবে নিশ্চয়ই আকাশারবূ 
পেহও অপ্রভাক্ষই থাকিত। এইক্শন্ কোন মতেই দেহের 
পাঞ্চজেতিকত্বাস্বীকৃত হয় নাই। 

স্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধো এপর্যান্ত আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় 
ও ইন্জরিয়ার্থ, এই চারিটী মাত্র বাহ্য প্রমেয়ের লক্ষণ নির্দেশ করা 
হইয়াভে, এবং তৎসম্পর্কে সংঙ্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনাও 
করা হইয়াছে । অতঃপর অবশিষ্ট প্রমেয়ের মধ্যে শাস্তর প্রমেয় 
বুদ্ধি ও মনের কথা৷ বলিতে হইবে । মহধি গৌতম “বুদ্ধির পরিচয় 











তর্থাং পৃথিবী জল ও তেজঃ, এষ ভৃতত্বয়ই শরীরের উপাদান ) যেতেতু 
ভৃতত্রয়েবই গুণ__গন্ধ,রস ও উত্তাপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অপবে 
বলেন-_শরীব চাতুর্ভো তিক ; রি 
পনিংশ্বাসোচ্ছাসো পলবেশ্চাতুর্ভো তিকম্‌ ॥” 

অর্থাৎ শবীরে উক্ত গন্ধাদির নায় বাষুধ্ম নিঃশ্বাস গ্রহ্থাসও যখন 
দুটি ভয়, তখন পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় বায়ুকেও উহার উপাদান বলিয় 
গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পঞ্চিতগণ-_ 

পগন্গ-ক্লেদ-পাক-বাহাবকাশদানেভাঃ পাঞ্চভৌতিকম্‌ ॥* ৩১/১২৯,১৩১ ॥ 

অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধ, জলের আর্্রীভাব, তেজের পাক ( উক্ম! ), বায়ুর 
সশৌহণ ও আকাশের অবকাশ দান দৃষ্টে দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়। 
স্বীকার করেন। 


হ্যায়দর্শন। ১১৩ 


দিতে যাইয়। বড় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই; তিনি 
বলিয়াছেন-- 
“বুদ্ধিরুপলব্িভ্তানগিত্যনর্থান্তরয্‌ ॥৮ ১১১৫ ॥ 
বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্তান, এই তিনই সমানার্থক পর্য্যায় শব্দ । 
শুদ্ধ এই কথা বলিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছেন। বুন্তিকার 
বিশ্ননাগ বুদ্ধির একটুকু পরি$য় দিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন 
পত্য ; কিন্তু তাহাতেও তিনি বড় বিশেষ কিছু করিতে পারেন 
নাই। বিশ্বনাথ বলিয়ছেন-__ণৃদ্ধি* শব্দ উচ্চারণ করিলে লোকে 
যাহ! বোঝে, তাহাই বুদ্ধি”, অথবা “ভ্ঞানন্ব' এক প্রকার জাতি 
( ধর্মী), সেই জাঠিবিশিট পদাথই বুদ্ধি । ইহার অধিক আর 
কিছু তিনি বলিতে পারেন নাই (৩) 
অতঃপর মনের লক্ষণ বলা হইতেছে -ঘাণ রসন! প্রভৃতি 
যেমন পাঁচটা বহিরিক্দ্রির আছে, তেমনি অন্তরিক্প্িরও আর একটা 
আছে; তাহার নাম মনঃ। অদৃশ্য অস্তরিক্দ্িয়ের অগ্তিষ্থে প্রমাণ 
ক? এতহুন্তরে বলিতেছেন _- 
“যুগপদ্‌ জ্ঞানানুত্পত্তিেমনসো লিঙ্গম্‌॥৮ ১১১৬ ॥ 
অর্থাৎ রূপরসাদি বহু বিষয়ের সহিত চক্ষুঃপ্রভৃতি অনেক 
দ্দরিয়ের সম্বন্ধ সত্বেও একই সময়ে যে, রূপাদি বহু বিষয়ের 


পপ পাপ পপ পা পও পা? শশী শাপাশিশপাসপি 


(৩) “তথা, বুদ্ধযা দিপদবাচ্যত্বম্‌। অনুভবসিতধ-জ্ঞানত্বজাতিরেব বা 
লক্ষণম্‌ ইতি”। 
সাংখ্যমতে বুদ্ধিকে মনের মত একটা স্বতন্ত্র অস্তঃকরণ বলিয়া! স্বীকার 
কর! হয়। সেই বুদ্ধির বৃত্তির নাম জ্ঞান ও উপলন্ধি। | 
৮ 





শি 


১১৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উপলব্ধি বা জ্ান হয় না, তাহা দ্বার! চক্ষুঃ প্রভৃতির অতিরিক্ত 
জ্ঞানসাধনহমনের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (8)। কেন না, মন 
জতি সুষ্মম পদার্থ__অগুপরিমাণ ; সুতরাং সে এক সঙ্গে একাধিক 
ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত ছইতে পারে না; মনের সম্বন্ধ না থাকায় 
তদ্দারা তদ্বিষয়ে জ্ঞানও হইতে পারে না) এই জন্যই জ্ঞামের 
যৌগপদ্ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, মন যদি অপুপরিমাণ ন! 





এপ পপ পিপি 


(৪8) অন্িপ্রায় এই যে, কেবল চক্ষুঃ রতি ক্রয়ের সাহাযোই 
যদ্দ রূপা বিষয়ে জান হইত, তাহ! হইলে, যখন বভূ বিষয়ের সভিত যঙ্থ 
্ান্দ্িয়ের সবন্ধ উপস্থিত হয়, তখন সেই একই সময়ে সেই, মকল বিবয়েবই 
জান হইতে পাবে) কেন না, উপযুক্ত কারণ খিগ্বমান সত্ে কাধ্য ৭ 
হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, অথচ এক সঙ্গে সদন দুইটা মাত্র 
জ্ঞানও উৎপন্ন হয় ন!। এক্ষেত্রে যদি বিষয়েন্দ্রয়সংযোগের ম্যায় 
মনঃসংযোগও জ্ঞানোৎপত্তির কাধণ হয়, তাহা হইলেই উক্ত দোষ সম্তাবিত্ত 
হয় না। কারণ, মন অতি জপ; এক সঙ্গে দুইটা ইন্জ্রিয়কে স্পর্শ 
করিতে পারে না) এইজন্ত এক সঙ্গে বহু বিষয়ে জ্ঞানও হয় না। 

কখন কখন যে, একই সঙ্গে বু বিষয়ে জ্ঞান হইতেছে বালয়। মনে হয়, 

গাহ| ভূল। এক সঙ্গে 'একশত পন্পপত্রকে হৃচীবিদ্ধ করিলে যেরূপ 
মনে হয় যে, একই সময়ে যেন সমস্ত পত্রগুলি হুচীবিদ্ধ হইয়াছে; গ্ররত- 
পঙ্গেকিন্ত একই মময়ে উহার! বি্ধ হয় নাই, পরস্ত পর পর এক একটা 
করি! বিদ্ধ হইয়াছে। খুব অল্প সময়ে বোধ হওয়ায় যেরূপ উহাদের বোধে 
ক্ষণতেদ প্রতীত হয় না, তদ্রুপ খুব সুগ্ম বিভিন্ন লময়ে ভিন্ন ভিন জান 
হজ বলিয়াই ক্ষণভেদ বুঝিতে পার যায় না; সেইপন্তই জ্ঞানের যৌগপত্ত 
তুম হইয়। থাকে। 








স্যায়দর্শন। ১৬৫ 


হইয়া বিভু-_সর্দ্ঘবাপী, হইত, তাহ! হইলে হতাঁনের যৌগপন্ও 
অনিবাধ্য হইত। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,__মন্তঃকরণরূপী, মন এক কি. 
ভনেক € তছুত্তরে সুত্রকার বলিয়াছেন-- | 

স্ফটিকাগ্যত্বাভিমীনবতুতদগ্যস্বাভিমীনঃ ॥% ৩1১1৯ ॥ 
-আন্তঃকরণরূপী মন ম্বরূপতঃ একই বটে; কিন্ত সেই একই 

মন-_-একই শ্ফটিক যেমন নানাবিধ উপাধিযোগে নানা বর্ণে রঞ্জিত 
হওয়ায় নান! বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি বিভিন্ন প্রকার বুত্তিসহযোগে 
নানাকারে চিত্রিত হইয়া অনেকাকারে প্রতিভাত হয় মাত্র। 
বস্তুতঃ অস্তঃকরণরূপী মন একই-নাঁনা নহে (৫) 

এই প্রসঙ্গে মহধি গোতম বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত উদ্থাপন- 
গূ্বিক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে,বৌদ্ধসন্মত ক্ষণিক বিজ্ঞান ও আমা- 


দের অভিত মন এক পদীর্থ নহে ; এবং জ্ঞান কখনও মনের গুণ 
নহে,পরম্থ্ আত্মারই ধন্ম ; কেবল মনের সহিত আত্মার জ্ংযোগের 


(৫) কোন কোন বৈদাস্তিক একই অস্তঃকরণের চাগ্সি প্রকার 
বিভাগ কল্পন। করিয়৷ থাকেন। যথা--. 
“মনো! বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং করণমাস্তরম্। 
সংশয় নিশ্চয়! গর্বঃ শ্মরণং বিষয়! ইমে ॥ 
অর্থাৎ 'অস্তঃকরণ চারিগ্রকার--মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। 
তন্মধ্যে মনের কার্য্য সংশয়--সংকল্প বিকল্প, বুদ্ধির কার্ধ্য নিশ্চয়, এঅহন্কা”র 
কার্য গর্ব-অভিমান। চিত্তের কার্ধ্য--স্মরণ, এইরূপে চারি গ্রফায 
ভেদ স্বীকার করেন। 


১১৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ফলে জ্ঞান সমুৎপন্প হইয়া থাকে; কাজেই মনকে জ্ঞাঁনোৎপত্তির 
সাধন বলা হইয়া! থাকে । অতঃপর প্রবৃত্তির কথা বলা হইতেছে। 
প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে যাইয়া! মহষি গৌতম বলিয়াছেন-_ 
*প্রবৃত্তিবণথ দ্বি-শরীরারন্তঃ ॥ ১১ ১৭॥ 

অর্থাৎ বাগিন্দ্িয়, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা যে চেস্ট। বাঁ যত 
সমূ্পাদিত হয়, তাহার নাম প্রবুত্তি। আমাদের প্রবৃত্তি বা 
চেষ্টা সাধারণতঃ তিন রকমে সম্পন্ন হইয়া থাকে-_কায়িক, বাচিক 
ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক প্রবুত্তর ফল-_গমনাগমন প্রভৃতি, 
বাচিক প্রবৃত্তি হইতে শব্দোচ্চারণ, এবং মানপিক প্রবৃত্ত হইতে 
ধ্যান ধারণ! দয়া প্রভৃতি কাধ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । মনুষ্যকৃত 
পুণা পাপও উক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তির ফল। শরারসাধা দন।দি কার্ধ্য 
পুণ্যের, আর হিংসা বা পরপীডনার্দি কার্ধা পাপের জনক। 
বাগিক্দিয়-নিষ্পাগ্ত সতাবচন পুণের, আর অসত্যাদ ভাষণ 
পাপের কারণ : এইরূপ মানসিক ধানাদি কার্য পুণোর। আর 
পরানিষচিন্তনাদি কার্ধা পাপের জনক । দৌঁষই উল্লিখিত ত্রিৰিধ 
প্রবৃত্তির প্রযোজক । দোকি? 

“প্রবর্তনালক্ষণ। দোয়া |” ১১1১৮ 

“তত্-ত্রেরাশ্ং রাগ-দ্বেষখনোহা বান্র ভাবাহ ॥৮ 81১1৩ ॥ 

যাহ! প্রবৃত্তির কারণ, অর্থাৎ লোক বাহার প্রেরণায় ভাল-মন্দ 
-: পাপ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিরা থাকে, তাহার নাম দোষ । 
(সই দোষ তিন ভাগে বিভক্ত-_রাগ, দ্েষ ও মোহ । রাগ অর্থ, 
নস বা অনুরাগ । দ্রেষ অর্থ--অমর্ধ বা বিদ্বেষে। আরা মোহ 


ন্যায়দর্শন | ১১৭" 


অর্থ--ভান্তিজ্ঞ'ন-এক বস্তুকে অন্য বস্থুদপে অগবা আসম্পূর্ম- 
রূপে জানা (৬) 

আমর] যখনই যে কার্ণ্য করিয়া থাকি, রাগ বা দ্বেষই তাহার 
সূল। কখনও অনুরাগের বশে কাহারও অনুগ্রহ করিয়া থাকি, 
কখনও ব! দ্বেষবশে কাহারো প্রতি নিগ্রহের চেষ্ট। করিয়। থাকি ।: 
যাহ!র রাগ বা ছ্েষ নাই, তাহার ইঞ্টানিন্টনুদ্ধিও থাকে না; থাঁকে 
কেবল--ওদাসীন্য । উক্ত রাগ ও দ্বেষের মুল হইতেছে মোহ 
স্থতরাং মোহই সর্বাপেক্ষা গুরুহ্র দোষ। সুতরকার বলিয়ীছেন__ 

“তেষাং মোহ পাপীয়ান্‌ নামুঢস্তে তবোতপঞ্ডেও 0১ 81১18 ॥ 
মোহ বা মিথ্যান্কান ব্যতিরেকে যখন রাগ ও দ্বেষ উপস্থিহই হইতে 
পারে না, তখন দোমের মধ্যে মোহকেই সর্ববাপেক্ষা অনর্থকর 
দোষ বলিয়। জানিতে হইবে। অতএব সর্ববানর্থের নিদান এই মোহ" 
সমুচ্ছেদে সচেষ্ট হণুয়া সকলের পক্ষেই আবশ্যক (৭ )। 


পপি ০ এ ০৮ এপ পপ পপ পপ ০ ০ পাস ৯ ০৯ ৯৮০৯. পাপ আপ পা ৯ 





(৬) মানাসক অপরাপর যে সবল বৃত্ত লোককে কার্য-বিশেষ 
প্রবৃত্ত করে, পে সমুদয় বৃত্তিও উক্ত রাগ, দ্বেধ ও মেহ্রেই অস্তগত বিয়া 
ঝুঝতে ছইবে। যেমন__কাম, স্পৃহা, ০ে।৬ ও মাহসধ) রাগের অন্তর্গত ॥ 
ক্রোধ, হর্ষ) অনুয়া, দ্রোহ প্রহাত দ্বেষেব। ও সংশয়, বিপ্ষ)য়, মান, গ্রমাদী 
গ্রভৃতি বু'ত্তগুলি মোহের অন্তভুতি । এই জীতী'য় জারও যে সকল মনো- 
বৃত্ত মানুষকে কার্ধ/বিশেষে প্রবন্তিত কিয়া থাকে, সেগুলিকেঞ 
ধথাযোগ্যর্ূপে উক্ত তিন প্রকার দোষেরই অন্ততুক্তি করিয় 
লইতে হইবে । 

(৭) অভিগ্রায় এই যে, সকল প্পোকই নিজ পিজ দেহকে ভাগ 


১১৮ ফেলোশিপ প্রনন্ধ ৷ 


উল্লিখত গোষবশেই জীবগণ [নবস্তর প্রেত্যন্তাক ৫1৩ হইয়া 

থাকে। প্রেতাভাবাক ?-- 
“পুনরুত্পততঃ প্রেত্যতাবঃ ॥৮ ১১ ১৯॥ 

জীবগণের যে, পুনরুতুপত্তি অর্থাৎ বারংকার জন্ম-মরণসম্তদ্ধ 
তাহার নাম প্রেত্ভাব। প্রেত্যভাব অর্থ--প্রয়াগ বা মৃত্যুর 
পরেও বর্তমান থাকা--উৎপন্তি ক জন্ম গ্রহণ করা। এইবপে, 
. শরীর গ্রহণের ফল কি? ততুত্বরে বলিতেছেন-_ 

“প্রবৃত্তি দোষজনিতোহঞ্চঃ ফলম্‌ ৪৮ ১১২০ ॥ 

গেষবশে লোকের গুভাশুত কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে; সেই 
প্রবৃত্তি অনুসারে আবার ধর্মাধন্ধী সঞ্চয় করে; সেই ধন্মাধর্ঘ 
হইতে যাহা সমুতুপন্ন হয়; সেই দুখ ও দুঃখের উপভোগই 
প্রেত্যভাবের ফল। অগ্িপ্রায় এই যে, প্রগমে মোহ বা 
মিথ্যাজ্ঞান আলিয়৷ লোকের জ্ঞানশক্তিকে কলুষিত করিয়া রাখে, 
তাঁহার ফলে--লোকে সত্যকে অসত্য, অসতান্থক। সভ্য এবং 
ভানাতাকে আত্মা, আর আত্মাকে অনাত্বা! বলিয়া গ্রহণ করে। 
বামে, এবং যাহ দ্বারা সেই দেহের কোনরূপ অপকার হয় বা! হইতে 
পারে, তাঙ্ছার প্রতি বিদ্বেষ করিঝ্বা থাকে অনাত্বা! দেহের উপর যে, 
আত্মবুদ্ধি বা “আমি আমার' ইত্যাকার মোহ (ভ্রম ), তাহ। হইতেই উত্ত 
রাগও দ্বেষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দেহ্‌ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি 
( আজ!) নয়, তথাপি দেছেতে যে, “অহংবুদ্ধি (আহি বলিয়া জ্ঞান ) 
তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম বা মিথ্যাজান? এই মিথ্যা ভ্ঞানরপী মোহ উপস্থিত 
€ইবার পরেই দেছের উপর একট! অনুরাগ উপস্থিত হয়, এবং 
দেহাপকারীর প্রতি বিদ্বেষ আসিয়। দেখ! দেয়। তৃতীয় হুত্রে ( ছুঃখজদ্ম- 
প্রবৃতি-'দাব-মিথ্যাজ্ঞানানাস্‌, ) হুত্রেই একথ। ম্পষ্টাক্ষরে বল! হইয়াছে। 


স্যায়দর্শন ৷ ১১৯ 


এইরূপ জআন্তি বা মোহ বশতঃ হাদয়ে রাগ-দ্বেবার্দি দোষের 
পুনরাবির্ভাব হয়; এবং সেই দোষের প্রেরণায় লোকে ধর্ম্মীধর্্ম 
নক কর্দে প্রবৃত্ত হয়। ধর্মাধ্ের ফল স্থখ-ছুঃখভোগ ; সেই 
দুখ-দুংখ-তোগের জন্থই জীব শরীরান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
জগতে সখ দুঃখ সকলেরই পরিচিত; সুতরাং বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বার 
উহাদের পরিচয় প্রদান কর! অনাবশ্যুক। এইজন্য সুত্রকার সহজ 
কথায় দুঃখের পরিচয় দিতে যাইয়! বলিয়াছেন__ 
“বাধনালক্ষণং ঢুঃখম্‌ ॥৮ ১1১২১ ॥ 

দুখঃ কি? না, বাধনা-_পীড়া। পীড়াই ছুঃখের প্রকৃষ্ট 
পরিচায়ক ; এতদতিরিক্ত দুঃখের আর লক্ষণ হইতে পারে না। 
জন্মই দুঃখের নিদান ; স্ৃতরাং দেহে্দ্রিয়াদদি সগম্তই ছুঃখতে'গের 
উপায়ম্বরূপ (৮)। প্রচলিত বৈষয়িক স্ুখও প্রকৃতপক্ষে দুঃখের 
সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত ; স্ৃতরাং বিবেকী জনের নিকউ 





(৮) নুত্রকার বলিয়াছেন-_-"বিবিধবাধনাযোগাৎ দুঃখামব জন্মে।ৎ” 
পাত; 1৮ শরীর ইন্দ্িয়াদির সহিত সঘন্ধরূপ উৎপত্তিই সর্ব প্রকার বাধন! ব। 
দুঃখসঘ্বন্ধেৰ কারণ; এই কারণে মুমুক্ষুগণ শরারেন্দ্রির প্রন্থৃতি ভোগ- 
সাধনগুলি “ছুঃখ* বলিয্না ভাবনা করিবেন। মহ্ধষি পতঞ্জলিও ঠিক 
এতদমনুরূপ কথ। বঞ্িয়ছেন-_ 

"পরিণাম-তাপসংস্কারছুঃখৈগু ণবৃত্তিযিরোধাচ্চ হুঃখমেব সর্ধাম্‌॥ 

বিবেকিনঃ ॥* ১১৩ । 
অতএন্স বৈরধগা সম্পাদনের অন্ত মুমুক্ষুর পক্ষে এরূপ ভাবন। খুবই 
অবহ্াীক। 


১২৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


এঁ সমন্তই দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত, অথাৎ ছুঃখেরঈ তান্তর্ক্ত বলিয়। 
বিবেচিত হয়। এই দুঃখের আহ্যান্তক অবসানই জীবের অপবর্গ 


1 চরম লক্ষ্য। 
“ তদতান্তবিমোক্ষোইপবর্গঃ 0৮ ১1১1২ ॥ 


এখানে বলা আপশুক মে, অপব্গদশায় জীবের যেমন দুঃখ 
থাঁকে না তেমনি কোন প্রকার ভগশেধও থাকে না। বস্ততঃ সে 
সময অক্ান- জনিত দেতেন্দ্রিয়াদিগক্। আত্মাবুজ্ধি ও বর্ণাশ্মাদি 
বিনেষভাবপটিত স্গত অঙন্কার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
তখন জীব প্রকৃত পক্ষে পাধাণখগের মহ নিষ্পন্দ অবস্থায় 
বিগ্তমান থাকে মাত্র: কোন প্রন্কার অনুভূতিই তাহার থাকে না। 
এই জগ্য দার্শনিক কৰি শ্রীহর্ষ ব্বকৃত 'নৈষধচরিতে? কলির মুখে 
মহ্ধি গোভমের নিন্দাচ্ছলে বলিয়াছেন__ 
“মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শান্ীমাহ সাটভসাম্‌। 
গোতমং তখবেত্যৈ যখ। বিথ তখৈব সঃ ৪৮ 
ভর্থা যে মহামুন শিলাভানপ্রাপ্তির ন্যায় মুক্তিলীভের 
উপ!য় প্রদর্শনের নিমিহ শাস্ত্র (নায় দর্শন) রচনা করিয়াছেন, 
তাগাকে গে-ভম জানিয়। যেরূপ বৌঝঃ তিনি সেইরূপই বটে,অর্থাৎ 
€ঠোমাদের বুদ্ধিতে তিনি যেরূপই হন, সেই রূপই থাকুন; আমর! 
শিল্প 'ভীহাকে 'গোশতম? (শ্রেষ্ঠ গো) বলিয়াই মনে করি। 
বস্থৃতঃ মৃক্তিতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্বন্ধে কাহারে! বিবাদ না 
খাকিলেও মামার তদানীন্তন অবস্থা! বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
এখানে সে কথার আর স্ধিক হযালোচনা অনার্শ্ুক ॥ 


হিচ্দুদর্শন-__গ্থায় 1 ১২১ 


এখন জিভ্ঞান্ত এই যে, দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি কখনও 
ঈপ্তবপর হয় কি না? আপাততঃ কিন্তু উহা অসম্ভবই মনে হয়? 
কেন না; 


“খণরেশ-প্রতৃত্যান্বন্ধা্দ, অপবর্গীভাবঃ 0৮ ৪81১1৪৯। 


ছুরপনেয় ক্লেশকর ত্রিবিধ খণ পরিশোধের জন্য পাঁপপুণ্যময় 
কর্ম প্রবৃত্তির উচ্ছেদ যখন কখনও সম্ভবপর হয় না, তখন দুঃখের 
আত্যপ্তিক নিবৃত্তিরপ অপবর্গও ফখনই সপ্তবপর হইতে পারে না। 


শ্রতি বলিতেছেন, “জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণন্ত্রিতিঃ খণৈঃ খণবান্‌ 
জায়তে।” অর্থাৎ ব্রাঙ্ঈণ জন্মসময়েই তিনপ্রকার (খষিখণ, 
দেবখণ ও পিতৃখণ) খণগ্রন্ত হইয়া জন্ম লাভ করেন। ক্রক্ষচর্য্য 
দ্বারা খধষিঝণ, যজ্ৰ দ্বার দেবখণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃষ্খণ 
গরিশোধ করিয়া তাহাকে মুক্ত হইতে হয় (১)। এইরূপ খণপরি- 
শোধ করিতে হইলে, প্রকৃতপক্ষে সারাজীবনই তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন 
কর্মের অনুষ্ঠানে লিগু থাকিতে হয়। কর্্মানুষ্ঠানমাত্রই 
ক্রেশসাধ্য ; স্থতরাং জীবদবস্থায় ত দুঃখনিবৃত্তির সম্ভবই হয় না; 
দেহত্যাগের পরেও হয় না; কারণ, দীর্ঘজীবনব্যাপী প্লেশকর 
কর্মানুষ্ঠানে যে, পুণ্য-পাপ উপাঞ্জিত হয়, সেই পুণ্য-পাপের 
(১) মনু বলিয়াছেন--* খণানি ত্রীণ্যপাক্কত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েখ। 
অমপাকত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঠ ॥'? 


অর্থাৎ অগ্রে ত্রিবিধ খণ পরিশোধ করিবে) পরে মুক্তির দিকে 
মনোনিবেশ করিবে । যে লোক উক্ত খণত্রয় পরিশোধ ন৷ করিয়! মোক্ষ- 
পথের সেবা করে, সে লোক অধোগামী হয়। 
৮--ক 





১২২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ফলম্বরূপ হৃখ-হুঃখ ত তাহাকে পরলোকেও ভোগ করিতেই 
হইবে; অতএব কোন জীবেরই অপবর্গ বা আত্যন্তিক দুঃখ- 
নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। এতদুত্তরে সূত্রকার গোতম বলিতেছেন 
যে, না, এরূপ আশঙ্ক। সমীচীন হয় না; কারণ-- 


*্প্রধানশবান্ুপপত্তে্ড গশবেনাহৃবাদঃ, নিন্দা প্রশংসোপপত্তেঃ ॥৮ 
এবং--« সমারোপণাদা তুন্তপ্রতিষেধঃ ॥+ ৪1১/৬০)৬১। 


“জায়মানে! বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ খণৈঃ খণবান্‌ জায়তে। 

_. এই বাক্যে 'খণ' শব্দটী গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, মুখ্যার্থে 
নহে। উত্তমর্ণ-অধমর্ণরপে যে, অর্থের আদান-প্রদান, তাহাই 
খপ-শবের মুখ্য অর্থ। এখানে সেরূপ অর্থ একেবারেই অসম্ভব; 
কাজেই উহা! গৌণার্থক, খণ-পরিশোধ যেরূপ অবশ্ট করণীয়, ইহাও 
তেমনই অবশ্য পরিশোধ্য, এবং খণ পরিশোধন যেঞ্র্প প্রশংসার 
কারণ, আর তাহা না করা যেমন নিন্দার কারণ, ইহাও ঠিক 
তেমনই প্রশংসা ও নিন্দার কাঁরণ হইয়া থাকে। এই জন্ত 
উক্ত ব্রহ্ষাচধ্য, ষজ্ত ও সম্ভতানোতপাদনকে খণ শবে নির্দেশ 
কর! হুইয়াছে। বস্তুতঃ উহা! খণ নহে, এবং তদ্বিষয়ে বিধিও 
নাই; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি এ সমুদয় কার্ধ্য না করিলেও 
প্রত্বায়ভাগী হইবেন ন! ; কাজেই সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় 
ওহার অনুষ্ঠানজনিত ক্লেশানুবৃত্তির সম্তাবন! নাই। 


বিশেষতঃ এ শ্রুতির অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। 
যথা-্রাক্ষণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ব্রাঙ্মণ-বালক উপনীত 


হিন্দুদর্শন-_্যায়। ১৭৪ 
হইবামাত্র উল্লিখিত তিনপ্রকার খণ প্রাপ্ত হয়, তত্পূর্বে নহে! 
উপনয়নের পর হইতে জরাপ্রাপ্তির পুর্বব পধ্যস্ত অর্থাৎ জায়ুর 
চতুর্থভাগ আগমনের পূর্বব পর্যন্তই কর্মের বিধি; পরে আর 


থণ-সম্পর্ক নাই ; সুতরাং গে সময় তত্বজ্ঞানে মুক্তিলাভ কর! 
অসম্ভব হয় না । 


[ হ্মুক্তিৎ ] 

আরও এক কথা, অধিত্ব (কামনা ), সমর্থ (শক্তি) ও 
অনিষিদ্ধত্ব (শাস্ত্রীয় নিষেধের অভাব ), এই তিনটাই লোকে 
কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রযোজক। ন্বর্গার্থ লোক অশ্বমেধ যজ্ঞ 
প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু স্বর্গলাভের অভিলাধী লোকও যদি জরা ঝ 
বার্ধক্যবশতঃ অনুষ্ঠানে অশস্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। তাহার পর, কোন ব্রাহ্মণ যদ্দি 
শক্তিমান্‌ ও স্বর্গার্থ হন, তাহ। হইলেও, ভিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিতে পারেন না; কেন না, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 


অতএব, বার্ধক্যবশতই হউক, কিংবা স্বর্গাদি-ভোগে কামনার 
অভাব বশতই হউক, যে লোক কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিশৃন্ত, তাহার 
পক্ষে মুক্তি-পথে অগ্রসর হওয়! কখনই অসম্ভব নহে। 


তাহার যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয়রূপে বিহিত 'অমিহোত্র' বাষজ্ঞাদি 
কর্ম্মও মুক্তিপথের বাধক হইতে পারে না। কারণ, যে শান 
যাবজ্জীবন 'আগ্নহাত্র' কর্ণের বিধান দিয়াছেন, সেই শীন্জুই 


১২৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


আবার পুরুষের বীতরাগ অবস্থায় অগ্নিত্যাগের উপদেশ দিয় 
বলিয়াছেন__ 
“প্রাজাপত্যাং নিরপ্ো্টিং সর্ববেদস-দক্ষিণাম্‌। 
আত্মন্তগ্িং সমারোপ্য ব্রাহ্মণ; প্রবজে? গৃহাৎ ॥? 
অর্থাঙ ব্রাহ্মণ বীতরাগ দশায় “প্রাজাপত্য" নামক যজ্ঞ 
সমাপন করিয়া! এবং তাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দক্ষিণারূপে দান 
করিয়া, পূর্ধবগৃহীত অগ্নি আত্মাতে অর্পণ করত গৃহাশ্রম হইতে 
নিজ্রান্ত হইবেন। যাহারা পুক্র, বিস্ত বা স্ব্গাদি লাভের 
প্রত্যাশী, কর্ম্মপথ তাহাদের জন্যই বিহিত, মুমুক্ষুর জন্য নহে 
একথা বনু শ্রুতিবাক্য ও স্থধীগণের দ্বারাই অনুমোদিত ও সমর্থিত 
হইয়াছে (১)। 
যাহারা বলেন, মুক্তি-অবস্থায়ও পুর্ববাভ্যাসবশে যখন কর্ম 
প্রবৃত্তির অনুবৃত্তি ও ক্লেশানুভব অবশ্যস্তাৰী, তখন আর আত্যন্তিক 
ছুঃখ-নিরৃত্তির সম্ভাবন! কোথায়? সে কথাও সঙ্গত হয় না। 





(১) বাত্ন্তায়ন ভাঘ্বে মুক্তির অনুকূলে উদ্ধত শ্রুতিসমূহ এ__ 
* কর্ম্মতিমৃ্যিমুষয়ে। নিষেছঃ প্রজাবস্তো দ্রবিণমীহমাণাঃ। 
অথাপরে খষয়ে! মনীধিণঃ পরং কর্্মভ্যোহমৃতত্বমানপুঃ ॥% 
“ন কর্ণ! ন প্রজয়। ধনেন, ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানগু: ॥* ইত্যাদি 
অর্থাৎ 'পুত্রবান্‌ ও ধনাভিলাষী খযিগণ কন্মানুষ্ঠান দ্বার মৃত্য্স্ত হইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু মনম্বী অপর খষিগণ কর্মের অলভ্য অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ 
করিয়াছিলেন।” 'কোন খধিই কর্ম, সঞ্তান বা! ধনদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন 
নাই) একমাত্র ত্যাগ বা স্যাসবারাই প্রাপ্ত হইয়াছিনেন।, 


হি্দুদশন- ন্যায় ১২৫ 


কারণ, স্বপ্নদর্শা লোক স্প্রে যে সমুদয় বিচিত্র তোগ্য বস্ত্র দ্বারা 
পরমানন্দ উপভোগ করে ; এবং স্বপ্রতঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় 
তোগ্য বস্তুর অভাবেও সে যেমন ছুঃখ বোধ করে না; কারণ, 
তখন তুচ্ছত্ববোধে সে সমুদয় বস্তুতে তাহার অনুরাগ থাকে না; 
তেমনি মুক্ত পুরুষেরও রাগাদি দৌষ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় ূর্বব- 
ভুক্ত বিষয়ের অভাবেও তখন কোন প্রকার ছুঃখানুভূতি হয় ন। 
বিশেষতঃ-_ 
“সংকল্নিমিত্তত্বাচ্চ রাগাদীনাম্‌ ॥৮ 8১৬৮ ॥ 

ংকল্প অর্থ মিথ্যাজ্ঞান; মিথ্যাজ্ঞানই লোকের বিষয়- 
বিশেষে অনুরাগ, বিদ্বেষ বা মোহ সমুৎ্পাদন করিয়! থাকে'। ধাঁহার 
মিথ্যাজ্ঞান বা! ভ্রম আদৌ নাই; রাগ, দ্বেষ বা মোহ কখনও তাহার 
নিকটে আসিতে পারে না; এইজন্য মহধি পতগ্রুলিও অবিষ্ভাকেই 
(মিথ্যাজ্ঞানকেই ) রাগ-দ্বেষাদির উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়। বর্ণনা 








এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ষে, কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ছারাই প্রাচীন 
খষিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। & তাহার পর, ছান্দোগ্যোপনিষদেও 
কথিত আছে-_- 

“ত্র়ো ধর্মস্বদ্ধাঃ--যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ 
বনধচাধ্যাচাধ্যকুলবাসীতি তৃতীয়ঃ--অত্যন্তমাত্মানমাচাধ্যকুলেংবসাদয়ন্‌) 
সর্ব এবৈতে পুণ্যলোকা ভবস্তি, ব্রহ্মদংস্থো২মৃতত্বমেতি”ঃ (২২৩1৩)। 

ধর্মমময় বৃক্ষের তিনটা কাণ্ড--প্রথম কাণ্ড-_যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও জান। 
ঘিতীয় স্ন্ধ-_তপন্তা। তৃতীয় স্বদ্ধ_ব্র্ষচ্ধ্য | এই ব্রিবিধ ধর্মযাজী 
নকলেই পুণ্যলোকে যান, কেবল ব্রহ্গসংস্থ পুরুষ মুক্তিলাভ করেন। 
এখানেও শুদ্ধ কর্ণন্বার যুদ্তি হয় ন| বল! হইয়াছে। 


১২৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


করিয়াছেন (১)। যোগশান্ত্ে মিথ্যাজ্ঞান ও রাগাদি দোষগুলি রেশ' 
নামে অভিহিত হইয়াছে । এইজন্য মহযি গোতম বলিয়াছেন). 


“ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনরেশস্ত ॥” ৪১1৬৪ । 


মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে যাহার রাগ, দ্বেষ ও মোহনামক দৌষ- 
রাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা কার্ধ্যারস্তই তাহার 
জন্মান্তর-প্রাপ্তির কারণ হয় না। কেন না, তাহার তাতকালিক 
কর্ম্ানুষ্ঠানে পুণ্য বা পাপ কিছুই হয় না; পুণ্য-পাপের অভাবে 
ফলভোগের জন্য শরীরধারণরূপ জন্মেরও আবশ্বক হয় না; 
কাজেই, তীহার প্রবৃত্তি বা কর্ম অপবর্গ-লাভের প্রতিবন্ধক হয় না 
(২)। অতএব “ দুঃখ-জন্মপ্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানা নামুত্তরো ত্তরা- 
পায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ1% 


(১) * অবিগ্যাশ্মিতাবাগদেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ॥৮ (২২) 
"অবিষ্ভা ক্ষেত্রমুত্তবেষাম্‌-॥৮” (পাতঞ্জল দর্শন-_২।৪ সুত্র )। 

অবিষ্ভা (মিথ্যাজ্ঞান), অন্মিত। গঅহংভাব), রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ 
(মরণব্রাস) এই পাচটীর নাম কেশ | 'তন্মধ্যে অবিগ্ঠ1। হইতেছে পরবর্তী 
অন্মিতাদি ক্লেশের ক্ষেত্র--উৎপত্তিস্থান, অর্থ।ৎ অবিগ্ভার অভাবে কোন 
ক্লেশই থাকে ন! বা থাকিতে পারে না। অতএব তবজ্ঞানে মিথ্যাঙ্ঞান 
বিদুরিত হইলে রাগ, দ্বেষ ব| মোহ থাকে না বলিয়াই গোতম খধি 
পরসৃত্রে ক্লেশহীন লোকের প্রবৃত্তিকে জন্মলাভের অ-কারণ বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

(২) মহ পতঞ্রলি ব্লিয়াছেন--” ক্েশমূলঃ কর্ধাশয়ঃ-_1” (২1১২) 

সতি মূলে তদ্ধিপাকে জাত্যাযুর্ভোগাঃ ॥১ পাতগ্জল দর্শন (২।১৩) 

“কর্ম হইতে যে, পাপ-পুণ্যের সংস্কার জন্মে, ক্লেখই তাহার মূল, অর্থাং 
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এই দ্বিতীয় সূত্রে যে, তত্বজ্ঞানের প্রভাবে  মিথ্যাজ্ঞানের 
নাশ, তন্নাশে দোষধবংস, দোষের অভাবে, প্রবৃত্তির অভাব, তদ্র- 
ভাবে জন্মের অভাব, জন্মের অভাবে দুঃখের অভাব, এবং তখনই 
জীবের প্রকৃত অপবর্গলাভ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল, এখন তাহাই 
শান্তর ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত ও সমধিত হইল। 


এ পধ্যস্ত কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে, চতুর্বিবধ প্রমাণ ও 
দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের লক্ষণ ও তদানুষলিক প্রায় সকল 
কথাই বিবৃত করা৷ হইল; অতঃপর অবশিষ্ট পদার্থগুলির লক্ষণাদি 
নিরূপণ করা আবশ্যক হইতেছে । তন্মধ্যে সংশয়ই প্রথম ; এই 
জন্য অগ্জে সংশয়ের লক্ষণ প্রদণিত হইতেছে ।__ 


" সমানানেকধরন্ম্োপপত্তেধি প্রতিপত্তেরপলব্ধয- 
মুপলব্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো। বিমর্শ; সংশয়ঃ।* ১১২৩ ॥ 


সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের 
নাম সৃংশয়। সংশয়ের কারণ প্রধানতঃ পীঁচটা--১। সাধারণ 
ধর্মের জ্ঞান, ২। অসাধারণ ধশ্মের জ্ঞান, ৩। বিপ্রতিপত্তি, 
৪। উপলব্ধি, ও ৫। অনুপলব্ি। উক্ত পাঁচপ্রকার কারণে সংশয় 





রাগঘ্বেষাদ্ধি ক্লেশের অভাবে, কর্্ম হইতে পাপ-পুণ্য জন্মে না। আবার 'সেই 
মূলীভূত ক্লেশ বিদ্ধমান থাকিলেই, কর্মের বিপাক বা পরিণাম-ফল-_-জন্ম, 
আযু ও ভোগ নিম্পন্ন হয়, কিন্ত রাগাদি ক্লেশের অভাবে হয় না ।। 

এখানে দেখা যায়, রাগাভাবে যে, পাপপুণ্যের অভাব এবং তনম্ম [লক 


জন্মেরও অভাব হয়। তন্বিষয্নে পতগ্রণির সহিত মহধি গোতম একমত 
হইয়াছেন। 


১২৮ ফেলোখিধ। প্রবন্থী। 


সমুশপন্ন হয় বলিয়া সংশয়জ্ঞানও পাঁচপ্রকারে বিভক্ত । তশ্মধ্ে 
সাধারণ ধর্ম-জ্ঞানমূলক সংশয় বথা__“ইহা কি স্থাণু (গাছের 
গুড়ি) অথব! মনুষ্য ?” ইত্যাদি। অসাধারণ ধর্্মজ্ঞানে সংশয়. 
প্রসিদ্ধ শখ নিত্য কি অনিত্য ?' বিপ্রাতিপত্তিমূলক সংশয়ের উদ্দাহরণ 
যথা,__'কেহ বলেন, এই স্থুল দেহই আত্ম! ; দেহাতিরিক্ত আত্মা 
নাই।' আবার কেহ কেহ বলেন, না, স্ুল দেহের অতিরিক্ত 
নিত্য নিরবয়ব স্বতন্ত্র আত্মা আছে ।* এইরূপ বিরুদ্ধ মততেদ 
দর্শনে দেহাতিরিস্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের সংশয় হইয়! 
থাঁকে যে, দেহাতিরিস্ত আত্মা আছে কি না? উপলব্ধি বা জ্ঞান* 
বিশেষ হইতেও সংশয়ের উৎপত্তি হয়। যেমন_-জলাশয়ে সত্য 
জলের উপলব্ধি হয়, আবার মরুভূমিতে অসত্য জলেরও উপলব্ধি 
হয়; স্থুতরাং উপলব্ধিকে কেবলই সত্য বস্ত্র প্রকাশক বলা যাইতে 
পারে না; অতএব উপলব্ধির বিষয়ীভূত কোন বস্তুতে যে,. সত! 
ও অসন্তাদি সম্বন্দে সংশয়, তাহাই উপলব্িমূলক সংশয়। 
উপলব্ধির ম্যায় অনুপলব্ধিও সংশয়ের কারণ। যেমন-- 
মন্দান্ধকারমধ্যে পতিত কোন বস্তু উপলব্ধি-গোচর ন| হইলেও, 
তাহার সত্তা-অসত্তা, বা আদৌ থাকা-না-থাক। বিষয়ে, যে সংশয়, 


তাহাই অনুপলব্িমূলক সংশয় (১)। 


* (১) কোন বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই বজ্র বন্তর 
ধর্দবিষয়েও জ্ঞান হইয়া! থাকে । সেই ধর্শকেই বিশেষণ ও 'প্রকার' বলে। 
জ্ঞানের উত্ত ' গ্রকারকে * : কোটি? ও বলে। সাধারণতঃ সত্য বন্ত- 
বিষয়ক জ্ঞানের স্থলে একটী মাত্র 'গ্রকার (কোটি) থাকে । কিন্ত 

₹শযস্থলে জ্ঞানের একাধিক “প্রকার বা “কোটি' থাকা আবগ্তক হয়। 
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উপরিউক্ত পাঁচটা উদ্দাহরণের মধ্যেই একাধিক প্রকার বিদ্কমান 
থাকিয়া সংশয় উৎপাদন করে, তন্মধ্যে প্রথম উদ্াহরণের বিবৃতি এইরূপ_- 
উচ্চতা ধর্মটা স্থাুতেও আছে, মন্ধৃষ্বেতেও আছে ) সুতরাং উহা স্থাণু ও 
মনুষ্য উভয়ের সাধারণ ধর্মা। দর্শক যখন দুবত্বাদি কারণে স্থাণু ও মহুষ্যগত 
বিশেষ ধর্মগুলি না দেখিয়! কেবল উচ্চতারূপ সাধারণ ধর্মমাত্র দর্শন 
কবে, তখনই তাঁহার “ ইহা স্থাণু কি মনুষ্য ? বলিয়! সংশয় উপস্থিত হয়। 
স্থাণুও মনুষ্যের মধ্যে যে বিশেষ ধর্ম আছে, তদরশনেই এ সংশয় নিবারিত 
হয় ( -শুক্তি-রজত প্রভৃতি বিষয়ক সংশয়স্থলেও এই নিয়ম জানিতে হইবে ॥ 


দ্বিতীয় উদ্াাহাবণে_-শব্ত্ব ধর্নটা শব্দেরই অসাধারণ ধর্ম; উহা! শব্দ ভিন্ন 
নিত্য বা অনিত্য অন্ত কোন পদার্থে ই থাকে না). সুতরাং শব্দ হরূপ অসাধারণ 
ধ্ম্বারা শব্ধের নিতাত্ব বা অনিত্যত্ব কিছুই নির্ধারণ কর! যায় না 
অথচ জাগতিক পদার্থমাত্রই যখন, হয় নিত্য, না হয় অনিত্য ভইয়! থাকে, 
তখন শব্দ সম্বন্ধেও নিত্যত্ব-অনিত্যত্ব চিন্তা অবশ্তই আসিতে পারে; কাঁজেই 
লোকের মনে সংশর হইয়া থাকে যে, শব্ধ নিত্য কি অনিত্য? এস্থলে 
প্রথমে নিত্য ও অনিত্য এই ছুই প্রকার চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হর, 
পশ্চাৎ প্রসিদ্ধ নিত্য ও অনিত্য পদার্থে অবিগ্ঠমান শবত্বরপ একটা 
অসাধারণ ধর্শদৃষ্টে এরূপ সংশয়ের উদয় হয়। 


ভূতীয় উদাহরণ বিপ্রতিপত্তিমুলক সংশয়-_বি অর্থ বিরুদ্ধ, প্রতিপত্তি 
অর্থ জান) সুতরাং উহার অর্থ হইতেছে বিরুদ্ধ জ্ঞান | সেই জ্ঞান হইতে 
যে সশয়, তাহাই বিপ্রতিপত্তি মূলক সংশয়। যেমন কেহ বলেন, দৃশ্বমান 
সবল দেহই স্বাতা ; দেহাতিরিক্ত আত্ম! নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, 
না, দেহ আত্মা নহে--আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র; আত্ম। বস্ততঃ দেহ হইতে 
স্বতন্ত্র নিত্যবস্ত। এইপ্রকার বিরুদ্ধ মতার্শনে সাধারণ লোকের মনে 
সহজেই সংশয় উপস্থিত হয় যে, 'দেহের অতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা ?” 

ক 


১৩৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 
[ প্রম্বোজন। ] 


অতঃপর প্রয়োজন কাহাকে বলে, তাহ। বুঝাইবার নিমিত্ত 
সূত্রকার বলিতেছেন-__ 


* যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে, তত প্রয়োজনম্‌।?? ১১২৪ ॥ 


অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই উদ্দেশ্যবিশেষের বশবর্তী হইয়। বিভিন্ন- 
প্রকার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়৷ থাকে। যে বিষয়টা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 





চতুর্থ উপলব্মূলক সংপরের উদ্দাহরণে বক্তব্য এই যে, আমক! 
জগতে সচবাচর যে সকল পদার্থ উপলব্ধি করিয়! থাকি, উপলব্িগোচব সেই 
সমুদয় পদার্থই সং বা অসৎ শ্রেণীর অন্তত হইয়া থাকে। অতএব 
যখন আমর! মরীচিকা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তগন উপলব্িগেচব 
সেই মরীচিকা-_মরুভূমিতে দুষ্ট জলও “ত্য কি অসত্য এইবপ সংশয় 
আমাদের অনিবার্ধ্য হইয়! থাকে । অতএব এ জাতীয় সক্ত্কে উপলব্ধি- 
মূলক সংশয় বল! হইয়া থাকে। 

পঞ্চম অনুপলব্ধিমূল্ সংশয়-যে পদার্থ জগতে সম্পূর্ণ অসত্য বা 
অলীক, সেরূপ পদার্থও আমর| দেখিতে পাই না; আবার প্রকৃত সত্য 
বন্তও সময় বিশেষে কোন কারণে দেখিতে পাই না। অতএব হষৎ 
অন্ধকার মধ্যে যখন কোন একটী বস্তু অনুসন্ধান করিয়া আমরা 
দেখিতে না! পাই, তখন সে বস্তর অন্তিত্ব-নান্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ সেই 
বস্তটী এখানে নাই বলিয়াই কি দেখিতে পাইতেছি না, অথবা থাক। 
গব্ষেও কেবল অন্ধকারের দোষে দেখিতেছি না, এই প্রকার সংশয় আসিয়৷ 
উপস্থিত হয়। ইহাই অনুপলক্িমুলক সংশয়। এই জাতীয় আরও বহু 
উদ্বাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, অনাবশ্তক বোধে এই কয়েকটীমাত্র 
উদাহরণ লইয়াই বিষয়টা বুঝাইতে চেষ্টা করিণাম। 





হিন্দুদর্শন-_ন্যায় । ১৩১ 


করিয়। লোক প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। জগতে আনন্দ 
ও দুঃখনিবৃত্তি, এই ছুইটী বিষয়ই জীবগণের প্রধান উদ্দেশ্য বা 
চরম লক্ষ্য; অতএব এ দুইটাই জীবগণের প্রধান প্রয়োজন 
তপ্তিম্ন অপর যাহা কিছু প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, প্রকৃত 
পক্ষে, সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য নহে। উন্মত্ত ব্যতীত 
অতি বড় মুর্খেরও বিনা প্রয়োজনে কোন কার্যে প্রবৃত্তি হয় নাঃ 
বা হইতে পারে না; এইজন্য আচাধ্যগণ বলেন_- 
৭ প্রয়োজনমনুদ্দিহ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে |” ইতি । 
[ দুষ্তীভ্ত। ] 
প্রয়োজনের পর দৃষ্টান্তের পরিচয় প্রদান করা৷ আবশ্বুক । 
সূত্রকার বলিতেছেন__ 
“লৌকিক-পরীক্ষকাণাং যন্সিননর্থে বুদ্ধিসামাং স দৃষ্টান্তঃ 0? ১1১২৫ ॥ 
জগতে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর লোক আছে ; এক লৌকিক, 
অপর পরীক্ষক । যাহার! কেবল ব্যবহারসিদ্ধ বিষয়সমূহ জানে, 
মানে ও সত্য বলিয়। বিশ্বাস করে; তন্নিমিন্ত কোনরূপ তর্ক ব! 
প্রমাণাদি-প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না, তাহারা লৌকিক; আর 
যাহার কেবল লোকব্যবহারের উপর নির্ভর ন| করিয়া তর্কসহকৃত 
গ্রমাণদ্বার! বস্তর তত্বনির্ণয় করিয়া! থাকেন, তাহারা পরীক্ষক । 
এই উভয়বিধ লোকই যে বিষয়ে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন, অর্থাৎ যে বস্তুর 
অস্তিত্ব ও স্বভাবাদি সম্বন্ধে লৌকিক ও পরীক্ষক উভমুবিধ লোকই 
একমত, সেরূপ বিষয়ই যথার্থ দৃষ্টান্ত । দৃষ্টান্ত ছুই প্রকার--(১) 
সাধন্ম্যমূলক ও (২) বৈধশ্ম্যমূলক | সাধর্ম্যমূলক দৃষ্টান্ত যেমন 


১৩২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


»-মহারাজ চন্দ্রগুগ্ত রামচন্দ্র ন্যায় ধাদ্মিক ছিলেন। বৈধর্ঘ্য- 
মূলক দৃষ্টান্ত যথা--তিনি রামচন্দ্রের সায় কার্য করেন না, রাবণের 
ম্যায় করেন, ইত্যাদি। 
[ সিন্ধান্ত ] 

দৃষ্টান্তের উপযোগিত। সিদ্ধান্তে । কোন বিষয়ে কোন প্রকার 
সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে হইলেই, বিশুদ্ধ দৃষটান্তের সাহায্য 
লইতে হয়। বিশেষতঃ দৃষ্টান্ত ব্যতীত অলৌকিক কোন বিষয়ে 
সিদ্ধান্তই হইতে পারে না। এই জন্য দৃষ্টান্তনিরপণের পর 
সূত্রকার দিদ্ধান্ত ও তাহার প্রকারভেদ নিরূপণার্থ বলিতেছেন_- 

* তন্ত্রাধিকরগাত্যুপগম-মংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ | ২২২৯ ॥ 

তন্ত্র অর্থ--গান্ত। অধিকরণ অর্থ আশ্রয় (জ্ঞাপক)। 
অভ্যুপগম অর্থ-*জম্ীকার। সংস্থিত্ি অর্থ--ভ্রম ও স্বংসায়শূন্যরূপে 
নিশ্চয়। ইহার সম্মিলিত অর্থ এই য়ে, শান্ত্রেতে ভ্রম ও সংশয়" 
শন্যরূপে যে, কোন বিষিয়ে আভাগগম বা পির্ণয়। তাহার নাম 
সিদ্ধান্ত। ভ্রম বা সংশয় না থাকিলে সিদ্ধান্তেরই আবশ্ক্ষ হয় 
না; পক্ষান্তরে, যে বিষয়ে লোকের ভ্রম ব| সংগয় 'াকে, শাস্ত্র 
কেবল সেই বিষয়েই ভ্রম ও অংশয় বিদুরিত করিয়া 'ইহা এই 
প্রকারই বটে, অন্যগ্রীকার নহে" এইভাবে যে, একটা 
নিশ্চয়বুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তাহাই সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। 
এই সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ চারিভাগে বিভ্ত-_- 


“ নর্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণাত্যাপগম-মংস্থিত্যর্থাস্তর- 
ভাবাৎ।* ১১২৭। 


হিন্টুরর্শন-্ঠায়। ১৩৩ 

১। সর্ববতন্ত্র সিদ্ধান্ত, ২। প্রতিতন্তর সিদ্ধান্ত, ও। অধিকরণ- 
পিদ্ধান্ত, ও ৪। অস্ত্যুপগম দিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে সর্ববশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ 
যে সিদ্ধান্ত শান্্রমধ্যে সংস্থাপিত হয়, তাহ। সর্ববতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। 
টক্ষঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও তদ্িষয় রঁপরসাদি ইন্দরিয়ার্থ, এবং পদার্থ 
নিরূপণের জনা প্রমাণভেদস্থীকার, এ সমস্তই “সর্ববতন্ত্রসিদ্ধান্ত? 
মধ্যে পরিগণিত । 

যে সিদ্ধান্ত সমান তন্ত্রে প্রসিদ্ধ কিংবা কেবল শ্বশাস্্রমাত্রসিন্ধ 
এবং পরতন্ত্র-বিরুদ্ধ, সেই সিদ্ধান্তের নাম প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ফল 
কথা, বাদী প্রতিবাদী, উভয়ের মধ্যে কেবল একজনের মাত্র (হয় 
বাদীর, না হয় প্রতিবাদীর) অভিমত সিদ্ধান্তই প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। 
যেমন জৈমিনির মতে শব্দের নিত্যব-সিদ্ধান্ত। শব্দ যে নিত্য, 
তাহ! জৈমিনিকৃত মীমাংসায় স্বীকৃত হইলেও, অন্য কোনও দর্শন 
শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। অথবা, যেমন সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও 
পুরুষগত বৈশিষ্ট্য-সিদ্ধান্ত। উহ! সাংখ্যের সমানতন্ত্র পাতগ্রলের 
অভিমত হইলেও, অপরাপর শাস্ত্রের অভিমত নহে ; অতএব উহা 
'প্রতিভন্ত্র সিদ্ধান্ত মধ্যে পরিগণিত। 

যে সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের ফলে প্রসঙগতঃ অপর বিষয়েরও (যাহ 
প্রমাণ করা আবশ্মাক, তাহা রও) সিদ্ধি হইয়া যায়, তাহার নাম 
অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। যেমন ঈশ্বরের জগত্কর্তৃত্ব সংস্থাপন । কেন 
না, ঈশ্বরকে জগত-স্্টির কর্ত। বলিয়া স্বীকার করিলেই, সঙ্গে সঙ্গে 
ঈশ্বরের সর্ববজ্তত্বাদি ধর্মও সিদ্ধ হইয়! পড়ে। অতএব উহ! 
অধিকরণ-সিদ্ধান্ত (১)। 





(৯) ঘিনি যে বস্ত রচনা করেন, তাহার তহ্‌পাদান বিষয়ে জ্ঞান থাকা 





১৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ ॥ 


বাদী ও প্রতিবাদী এতদ্ুভয়ের মধ্যে, একের উদ্ভাবিভ 
কোন দিদ্ধান্ত অপরকর্তৃক বিনা পরীক্ষায় (উহা! সঙ্গত কি 
অসজত, ইহ! বিচার ন| করিয়! ) স্বীকার করিয়া লইয়া যে, তৎ- 
সম্পাদিত অন্য বিষয়ের বিচার, তাহার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত । 

অভিপ্রায় এই যে, কোন একটী তত্বনিরূপণের জন্য বাদী- 
প্রতিবাদীরূপে দুইজনে বিচারে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। তম্মধ্যে 
একজন একটা নূতন কথার ব| সিদ্ধান্তের অবতারণ! করিয়! 
স্বপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এমত অবস্থায় অপর ব্যক্তি 
যদি উক্ত সিদ্ধান্ত ভুল, কি সত্য, ইহ! পরীক্ষা না করিয়াই তদমু- 
সারে বিচাধ্য বিষয়ের তত্ব-নির্ধারণার্থ বিচার করিতে থাকেন, তাহা 
হইলেই, বুঝিতে হইবে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত তাহার অভিমত 
হউক বা নাই হউক, সে সময়ের জন তিনিষ্কউ্হা স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন; নচেৎ তাহার পরীক্ষা করা উচিত 
ছিল। ইহার উদ্বাহরণ-_-মীমাংসকগণ বলেন_-শব একটা 





আবশ্বক | যে কুস্তকার ঘট প্রস্তুত করে, সে নিশ্চয়ই ঘন্দের উপাদান 
(মৃত্তিকা ) বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন থাকে । কিসের দ্বারা ঘট বানাইতে হর 
ইহা যে লোক জানে ন1, সে কখনই ঘট বানাইতে পারে মা । ঈশ্বর যে, 
এই বিশাল জগৎ রচনা করিয়াছেন, ইহার উপাদান হইতেছে পরমাণু ব। 
াুক। পরমাণ, অসংখ্য ) এই অসংখ্য পরমাণ, বিষয়ে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই 
জ্ঞান থাকা আবশ্তক ; নচেৎ তিনি রচন! করিতে পারিতেন না। তিনি 
এই অসংখ্য জগদ্রপাদন-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। এই সিদ্ধাস্ত স্বারাই তাহার 
মর্বজ্ঞত ও সর্বশক্তিমত্তাও প্রমাণিত হয়। 


অপ মজঠি 
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দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য । কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন--শব্দ, গুগপদার্থ 
ও অনিত্য। এখন ইহারা উভয়ে যদ্দি কখনও কোন বিশেষ 
বিষয় লইয়! তর্কে প্রবৃত্ত হন, এবং সে সময়ে যদি মীমাংসক স্বপক্ষ 
সমর্থনের জন্য শবে নিত্যত্ব ও দ্রব্যত্বের কথা বলেন, আর 
নৈয়ায়িক যদি তাহার প্রতিবাদ ন৷ করিয়াই বিচারে অগ্রসর হুন, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মীমাংসকের উপস্থাপিত শব্দের 
নিত্যদ্রব্যত্ববাদটী তাহার পক্ষে 'অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” । অভ্যুপগম 
সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ প্রতিপক্ষের প্রতি অনাদরপ্রকাশনার্থ এবং 
নিজের তর্কনৈপুণ্য প্রদর্শনার্৫থ ই অবলম্থিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ 
উহা! স্বীকারকারীর অভিমত সিদ্ধান্ত বলিয়! ধর্তব্য নহে। 


সূত্রোক্ত নির্দেশের ক্রমানুসারে এখন “অবয়বের লক্ষণ 
বলিতে হইবে । « অবয়ব* অর্থ অংশ । কিসের অংশ ? না, ন্যায়ের 
₹শ। “ন্যায়? কি? না, যেবাক্য বা শবসমূহের সাহায্যে 
সেন্দিগ্ধ বিষয়ের সাধন কর! হয়, অর্থাৎ সন্দিগ্ধ বিষয়ের অনুমিতি 
সিদ্ধ হয়, তাহার নাম স্যায়। ন্যায়ের অবয়ব পাঁচ প্রকার-- 


'প্রুতিজ্ঞা-হেতৃদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ ॥৮ ১/১/৩২॥ 


প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্বাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচটা 
ন্যায়ের অবয়ব ।॥ এই পাঁচটা অবয়ব লইয়াই ন্যায়ের স্থষ্টি 
হইয়াছে (১)। 


(১) এই প্রতি্ঞা প্রভৃতি স্তায়াবয়বের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে? 
্ৃতরাং এখানে তাহার পুনরায়োচন। অনাব্গ্ক | 
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মীমাংসকমতে উক্ত অবয়বের সংখ্য| পাচ নহে, তিন-. 
১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু ও ৩। উদাহরণ । অথবা, উদাহরণ, 
উপনয় ও নিগমন। তীহারা বলেন, তিনটামাত্র অবয়ব দ্বারাই যখন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অতিরিক্ত ( পঞ্চ প্রকার) অবয়ৰ 
স্বীকার কর! অনাবশ্যক ৷ 
অতঃপর লক্ষণ নির্দেশপূর্ববক তর্কের পরিচয়-প্রদানপ্রসঙ্গে 
সুত্রকার বলিতেছেন 
''অবিজ্ঞাততব্রেহর্থে কারণোপপ ত্তিতস্তত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্ক£ ॥* ১১1৪॥ 


'্তর্কণ কাহাকে বলে ? না, যে বিষয়ের তত্ব অর্থাৎ যথার্থ 
স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই, অথচ নির্ণয় করা আবশ্টীক, সেই বিষয়ের 
তত্ব নির্ণয়ার্থ যে, উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্ববক '্াকৃতর পক্ষের 
সম্তাবিতত্বশ্থাপন) তাহার নাম তর্ক। 


অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ের তন্ব জান! নাই, তাহার তত্ব 
জ্রানিবার জন্য লোকের স্বতই আগ্রহ হইয়া থাকে । তদনুসারে 
জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবৃশ জিজ্ঞান্্ ব্যক্তির হাদয়ে, ম্বতই 
পরম্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধণ্মের (ভাবের) আলোচন। হইতে 
থাকে,-ইহ| এই প্রকারই বটে? না, অন্য প্রকার? ইহা! 
শ্বেত? কি পীত? ইত্যাদি। তখন তাহার একতর পক্ষ 
নির্ণয়ার্থ কারণানুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। সেই অনুসন্ধানের 
ফলে সন্দিগ্ব পক্ষদ্য়ের মধ্যে, যে পক্ষের অনুকূলে সমর্থনক্ষম 
কারণ দৃষ্টি হয়, সেই পক্ষেরই সত্যতা সন্তাবিত হয়। এই যে, 
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সম্ভাবনা, ইহারই নাম--তর্ক। ইহার উদাহরণ এইরূপ--কোন 
লোক আত্মতত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইলে, প্রথমেই তাহার একটা 
সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার জিজ্ঞান্য আত্মা উৎপত্তিশল 
(অনিত্য) ? না, অনুত্পত্ভিশীল (নিত্য) ? উজ্জ উভয় পক্ষের 
কারণানুসন্ধান করিলে দেখ! যায় যে, আত্মা যদি দেহের ন্যায় 
উত্পত্তিশীল হইত, তাহা! হইলে বর্তমান দেহের সঙ্গেই তাহার 
উত্পত্তি-বিনাশ সংঘটিত হইত ; কেন্‌ না, উৎপন্ন পদার্থমাত্রই 
ধ্ংসশীল ; স্তৃতরাং বর্তমান জন্মই তাহার প্রথম ও শেষ ; পূর্বব- 
জন্ম বা পরজন্ম তাহার নাই, বা থাকাও সম্ভব হইত না। কাজেই 
সথখ-ছুঃখময় সংসার-ভোগও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত; কারণ, 
বর্তমান জন্মে যে স্ৃখ-ছুঃখভোগ, তাহ! প্রান্তন কম্মেরই ফল 
বলিতে হইবে ; নচেৎ সগ্ভোজাত শিশুর স্থখ-ছুঃখভোগ কিছুতেই 
উপপন্ন হইতে পারে না। কেন না, সে ত ইহ জন্মে ভাল 
মন্দ কোন কর্ম্মই করে নাই, যাহার ফলে তাহাকে এরূপ 
সবখ-ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব আত্মাকে উৎপত্তিশীল 
বল! যাইতে পারে না। 


পক্ষান্তরে, আত্ম। যদি অনুতপত্তিশীল “নিত্য? হয়, তাহা হইলেই 
তাহার পুর্ববজন্ম ও পরজন্ম সিদ্ধ হয়, এবং পূর্ববকৃত শুভাশু্ত 
কম্মের ফলে পরজন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ ও ভোগের তারতম্য উপপন্ন 
হয়। অধিকন্ত, তত্ব-জ্ঞানের প্রভাবে অজন্তান-বন্ধনের নিবৃত্তি ও 
তদনুগত শরীর-নিবৃত্তিতে অপবর্গও সম্ভবপর হইতে পারে। অতএক 
মাত্মা যে, উত্পত্তিরহিত ও নিত্য, ইহাই সম্ভবপর ও যুক্তিসহ ॥ 
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যায় সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--তর্ক অর্থ এক" 
প্রকার আপত্তি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থানে ব্যাপ্য 
ও ব্যাপকের অভাব নিশ্চিতরূপে জান! আছে; সেই স্থানে 
ব্যাপ্য-্ধন্মের অভাবও নিশ্চয়ই জান! আছে; কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়া- 
ত্বক জ্ঞান সত্বেও তথায় যে, ইচ্ছাপূর্ববক ব্যাপ্য-ধর্মের আরোপ 
ঘারা, তদ্বব্যাপক পদার্থের আহার্ধ্য আরোপ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ববক 
আরোপ, তাহার নাম তর্ষ। ইহার উদ্বাহরণ--“হ্‌দে। যদি 
ধৃূমবান্‌ শ্যাৎ। তদা বস্ছিমান্‌ গ্যাৎ” অর্থাৎ জলহুদ যদি ধূমবান্‌ 
হইত, তবে বহিমান্ও হইত। এস্থানে বহি হইতেছে ব্যাপক, 
আর ধুম হইতেছে তাহার ব্যাপ্য । যেখানে ব্যাপ্য পদার্থ থাকে, 
সেখানে তদ্যাপক পদার্থও অবশ্যই থাকে । জলহুদে ব্যাপ্য ধূম 
ও তত্ব্যাপক বহি, এই উভয়েরই অভাব পূর্বের 'দীশ্চিতরূপে জান! 
আছে; কিন্তু সেরূপ জানা সত্তেও ইচ্ছাপূর্ন্বক জলঙহুদদে ধূমের 
আরোপ করিয়! তল্তাপক বহর আরোপ করা হুইতেছে। এই 
প্রকার আরোপই ঘথার্থ তর্ক (১)। তর্ক গিজে প্রমাগ না 
হইলেও, প্রমাণের শক্তি বৃদ্ধি করিয়। থাকে। 


উল্লিখিত 'তর্ক' পাচ প্রকারে বিভক্ত--১। আত্মাশ্রয় 
ই। জন্যোন্যাশ্রয়। ৩। চক্রক, ৪1 অনবস্থ!। ও ৫। তদন্যুবাধি- 
চি/55567585875 5928 ৪5 


(১) কেহ কেহ বলেন, ইহাই তর্কের যথার্থ লক্ষণ, অন্যান্ত অংশ 
কেবল তাহার পরিচায়ক মাত্র। ব্যভিচারাশস্ক। দূর করিয়া ব্যাপিজ্ঞা 
গ্রতৃতির নির্দোষতা! ব| সতাত| সংস্থাপন করাই তর্কের প্রধান কারা 
তাহাদ্ধার! তত নির্ণয় করাই উহার চরম লক্ষ্য 
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তার্থপ্রসঙ্গ। তন্মধ্যে, নিজের দ্বারা নিজের পরিচয় দেওয়ার নাম 
আত্মাশ্রয়। যথা--'অভাব কি? ন! ভাবভিন্ন। ভিন্ন অর্থ-, 
তেদযুক্ত ; ভেদ একপ্রকার অভাব । অতএব এখানে অভাবের 
দ্বার অভাবের পরিচয় দেওয়ায় আত্মাশ্রায় দোষ ঘটিল। যাহা 
দ্বার! যাহার পরিচয় দিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে যদি পরস্পর 
অপেক্ষাপেক্ষিভাব থাকে, তবে তাহাকে 'অন্যোন্যাশ্রয়' বলে। 
যেমন--(কাহারও মতে) স্থখের অভাব দুঃখ, আবার দুঃখের 
অভাব ম্থখ। এখানে আগ্রে স্বখ না জানিলে দুঃখ জানিতে পারা 
যায় না, আবার দুঃখ না জানিলেও সুখ চেনা যায় না; স্থৃতরাং 
উভয়ের জ্ঞানই পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ 
হইল। কোন একটা বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে অপর যে বস্তুর 
পরিচয় বা জ্ঞানের অপেক্ষা করে, এবং তাহার পরিচয়ের জন্যও 
আবার তৃতীয় একটী বস্তু জানা আবশ্যক হয়, এবং তাহা 
জানিতে হইলেও যদি সেই প্রথমোক্ত বস্তুব্ষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা 
থাকে, তাহ! হইলে 'চক্রক' নামক দোষ হয়। জানিতে হইবে 
যে, আরো অধিক দুর অগ্রসর হইয়াও যদি সেই প্রথমোক্ত বস্তুর 
জ্ঞান ব্যতীত পরিচয় প্রদান কর! অসম্ভব ভ্য়, তাহ! হইলেও 
'ক্রক' দোষ ঘটিবে। যেখানে উত্তরোত্তর যতই কল্পনা কর! 
যাউক, কিছুতেই তাহার শেষ হয় না, তাহাকে অনবস্থা বলে। 
যেমন, সাংখ্যমতে জগতের মুলকারণ হইতেছে নিত্যা প্রকৃতি। 
প্রকৃতিরও কারণান্তর কল্পন! করিলে, সেই কারণেরও আবার 
পর কারণ কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহার পরও পরপর 


১৪৪ ফেলোশিপ শ্রবন্থী। 


কারণ-ফল্পনার প্রবাহ বহিতে থাকিবে ; কোথাও এইরূপ তর্কের 
বিশ্রাম না হওয়ায় 'অনবস্থা দোষ ঘটে; এই ভয়ে প্রকৃতিকে 
নিত্য ও মুলকারণ বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে। আর যেরূপ 
কল্পন! করিলে উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না, পরস্তর বিষয়টাই গ্রমাণ- 
বিরুদ্ধ-হইয়! পড়ে ; তাহাকে “তদন্যবাধিতার্থ প্রসঙ্গ' বলে। কেহ 
যদি মনে করেন, বহ্ছি না থাকিলেও ধুম থাকে; স্থৃতরাং ধূম বহ্ির 
ব্যতিচারী; কাজেই ধূমদর্শনে সর্বত্র বহ্ছির অনুমান হইতে পারে 
না; তন্নিবারণার্থ এইরূপ তর্কের অবতারণা করিতে হয় যে, 
মো যদি বহ্ব্যভিচারী শ্যাণ্, তদা বঙহ্নিজ্ন্যোহপি নস্যাৎ 
অর্থাত ধূম বদি বহ্ছির ব্যভিচারী হইত, বহর অন্যাত্রও থাকিত। 
তাহ! হইলে নিশ্চয়ই ধূম বহি-জন্য হইত ন|, ইত্যাদি (১)। 
তর্কের উদ্দেশ্য ভন্বনির্ণয়। এইজন্য তর্কের পর নির্ণয়ের লক্ষণ 
প্রদখিত হইতেছে ।-- 


“বিমূশ্য পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥৮ ১১1৪১ | 


বিচারপূর্ববক পরপক্ষণ্ুন ও স্বপক্ষ সংস্টাপনদ্বারা যে। 
অভিমত অর্থের (বিষয়ের) নিদ্ধারণ, তাহার নাম নির্ণয়। 
সাধারণতঃ সংশয়-নিরসনের নিমিত্তই নির্ণয়ের আবশ্যক হয়, 
শ্থলবিশেষে আবার সংশয় না থাকিলেও নির্ণয়ের আবশ্যক হইয়! 
থাকে; উহ্থার উদাহরণ প্রদর্শন অন।বশ্যুক। নির্ণয়ই পূর্ববকথিত 


পালি পাশপাশি 


০১) এই যে, আম্মা শ্রপ্ন, আন্তোন্তাশ্রয় ও চক্রক নামক দোষ, এ সক 
লাধারণতঃ উংপত্তি। স্থিতি ও জ্ঞান সন্বন্ধেই গ্রযোক্্য হইয়া থাকে । 





হিচ্দুদর্শন--ল্যায়। ১৪১ 


তর্ক ও প্রমাণসমূহের চরম ফল। এবংবিধ তত্বনির্ণয় বা পরপক্ষ- 
খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যে, স্যায়যুক্ত বচনপরম্পরা প্রযুক্ত হয়, তাহার 
নাম কথা । 


[কথা |] 
কথা তিন প্রকার--বাদ, জল্ল ও বিতণ্ডা। অতঃপর বাদ 
কথার স্বরূপ নিরূপণার্থ লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে-_ 


“প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালস্ঃ দিদ্ধাত্তাবিরুদ্ধঃ পধশবয়বোপপন্নঃ পক্ষ" 
প্রতিপক্ষপরি গ্রহে! বাদঃ ॥* ১২১॥ 


ত্রিবিধ কথার মধ্যে “বাদ” কথাই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তত্ব নির্ণয়ই 
উহার মুখ্য উদ্দেশ্য, জয় পরাজয় নহে। সেইজন্য প্রথমতঃ 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ কল্পন৷ করিয়া বাদী প্রতিবাদীরূপে একজন পক্ষ 
স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন, এবং অপয়ে তাহা খণ্ডনের প্রয়াস 
পাইবেন। তদুদ্দেশ্টে উভয়েই যে সমুদয় তর্ক ও প্রমাণের 
উপন্যাস করিবেন, জ্ঞানতঃ সে সমুদয় ভ্রান্ত বা দোষছুষ্ট হইবে 
না; দোযদর্শন মাত্র পরিত্যক্ত হইবে। নিজের সুবিধার জন্ম 
কেহই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা কহিবেন না; পরন্ত পূর্বেবাক্ত পঞ্চাবয়ব 
্ায়যুক্ত বাক্যের অবতারণা করিবেন। ফল কথা, বাদী ও প্রতি- 
বাদী কেহই জয়-পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং কোন 
প্রকার অপসিদ্ধান্তের আশ্রয় ন! করিয়া, কেবল তত্ব-নির্ণয়ের জন্য 
ধথাশক্তি ন্যায়ানুমোদিত কথার অবতারণা করিবেন। এরূপ 
ইইলেই লে কথ! “বাদ নামে অভিহিত হয়) অন্যথা নহে। এই 


১৪২ ফেলোশিপ প্রবন্থী। 


জন্য আচার্যযগণ মনে করেন যে, জয়-পরাজয়ে কামনাবিহীন 
বীতরাগ পুরুষগণই “বাদ” কথার যথার্থ অধিকারী, অন্যে নহে। 
বাদ কথার পরই “জল্প” কথার স্থান; এইজন্য বাদের পরই জল্লের 
লক্ষণ বলা হইতেছে-_ 


প্যথোক্তোপপন্নঃ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালন্তো জল্লঃ” ॥১।২২। 


'জল্প' কথা ঠিক 'বাদ' কথার ন্যায় কেবল তব-নিরণয়ার্থ প্রযুক্ত 
হয় না; পরন্ত বিজিগীষার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়; সুতরাং 
ইহাতেও বাদী প্রতিবাদী উভয়েই যথাসম্ভব তর্ক ও প্রমাণের 
সাহায্যে স্ব স্বপক্ষ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন; এবং নিজের 
উপস্থাপিত তর্ক বা প্রমাণে কোনপ্রকার দোষ দর্শন সত্বেও ইচ্ছা" 
পূর্বক পরিত্যাগ করেন না; এবং অপদিদ্ধান্ত প্রয়োগেও কুত্টিৎ 
হন না; অধিকন্তু, পরপক্ষ খণ্ডনের জন্য বক্ষ্য্ীণ ছল, জাতি ? 
নিগ্রহস্থানেরও যথাসাধ্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়৷ থাকেন; স্থৃরাং 
জল্ল কথা যে, বাদ কথা অপেক্ষ। হীন, তাহা আর বলিতে হয় শা। 
কথার মধ্যে বিতণ্ডা কথ! সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; এইজন্য সর্বশেষে 
উহার উল্লেখ করা হইয়াছে__ 


“স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্15 ॥১1২1৩॥ 


জল্ল কথায় বাদী প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ স্থাপনে 
সচেষ্ট থাকেন; কিন্তু বিতগ্ায় সেরূপ থাকেন না। বাদীর নিজের 
কোনও পক্ষ বা লক্ষ্য নাই; কেবল প্রতিবাদীর সিদ্ধান্ত খগ্ডুদ 
করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ; স্থৃতরাং নিজের কোনও পক্ষ ন! 


হিন্দুদর্শন_ ন্যায় । ১৪৩ 


থাকায় পরপক্ষ-খগুডনের জন্য উদ্দামভাবে যথেচ্ছ প্রমাণাদি প্রয়োগ 
করিতে তাহার কোন দিকেই ব্যাঘাত ঘটে না; এইজন্য বিতণ্া- 
বাদীকে নিরস্ত করা বড়ই কঠিন হইয়। পড়ে। শাস্ত্রে বিতগুাবাদীর 
যথেষ্ট নিন্দা দৃষ্ট হয় (১)। 


জল্প ও বিতগ্ডাস্থলে তত্বনিণয়ের দিকে আদৌ লক্ষ্য থাকে না; 
স্থতরাং প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য যথেচ্ছভাবে ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থানগুলির আশ্রয় গ্রহণ কর! যাইতে পারে । ফল কথা, 
প্রতিপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করাই প্রধান লক্ষ্য থাকে ; কিন্ত 
বাদ কথায় সেরূপ করা সম্ভবপর হয়না; কারণ, সে স্থানে 
উভয়েরই লক্ষ্য তত্ব-নির্ণয় করা; স্ৃতরাং ছল, জাতি প্রভৃতি 
অসৎ তর্ক সে স্থানে মোটেই স্থান পাইতে পারে ন। 


এই জন্য যাহারা বস্ততই তত্বজিজ্ঞান্্ প্রতিভাসম্পন্ন ও 
সদ্যুক্তির পক্ষপাতী, এবং পরাবজ্ঞাবিমুখ সত্যপ্রিয় ও সত্যবাদী, 
তাহারাই প্রকৃত “বাদ কথার অধিকারী ; এই কারণেই স্বয়ং 
ভগবান্ও “বাদঃ প্রব্দতামহম্‌* বলিয়। বাদকথার গৌরব ঘোষণ! 
করিয়াছেন । বাদ কথায় মধ্যস্থের আবশ্যক হয় না; কিন্তু জঙ্ 
ও বিতণু1 কথ। মধ্যস্থ ব্যতীত হইতেই পারে না । 


এই প্রসঙ্গে, পূর্ববকালে কথা বা শাস্তার্থবিচারের প্রণালী 
কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুন। প্রদর্শন কর। যাইতেছে__ 


০০ 








পপ 


১। * বৈতগ্ডিকাঃ পানরতাঃ পাধগু! ধন্মকঞ্চুকাঃ | 
নাস্তিক! বেদবাহ্বাশ্চ দৈবে পৈত্র্যেচ তাংস্ত্যজেৎ ॥” 








১৪৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


কোন একটী বিচাধ্য বিষয় স্থিব করিয়া বাদী প্রথক্তঃ 
উপযুক্ত প্রমাণপ্রদর্শনপূর্ববক স্বমত সংস্থাপনে যত করিবেন; 
এবং স্বমতের উপর যে সকল দোষের আশঙ্কা হইতে পারে, সে 
সমস্ত দোষ খণ্ডন করিয়। নিজের বন্তুব্য বিষয় জ্ঞাপন করিবেন। 
অনন্তর প্রতিব]দী বাদীর কথাগুলি ঠিকমত বুঝিয়াছেন কি না, 
ইহা জ্ঞাপনের জন্য বাদীর কথিত মতের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ 
করিবেন। পরে উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে প্রদশিত দোষ- 
রাশির খণ্ডনপূর্ববক বাদিমতের অসারতা প্রমাণ করিবেন। 
অতঃপর বাদীও প্রতিবাদীর কথাগুলি উল্লেখ বা আবৃত্তি করিয়৷ 
তদুষ্ভাবিত দৌষরাশি নিরসনপূর্ণ্বক প্রীতিবাদীর সিদ্ধাস্তপক্ষ 
থণ্ডন করিবেন। এই প্রণ।লী অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদী 
বিচার করিতে করিতে, যখন একজন অপরের উপস্থাপিত : 
প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত খগ্ুনে অসমর্থ হইবেন, তখনই তিনি পরাজিত 
বলিয়! গণ্য হইবেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহ যদি উক্ত 
প্রকার.বিচার-প্রণালী উল্লঙ্বন করেন, কিংবা অযথাকালে পর- 
পক্ষে দোষ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি নিগৃহীত ঝা 
পরাজিত বলিয়। গণ্য হইবেন। বল! ঝালুল্য যে, বর্তমানে 
বিদ্বৎসভায় যেরূপ শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে, ইহ! 
পূর্বতন প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও নিতান্ত নীরস। 


নির্দেশের ক্রমানুসারে অতঃপর হেত্বাভাসের কথ! আলোচন! 
করা আবশ্যক ; কিন্তু “হেত্বাভাস' অনুমান প্রমাণের সহিতই 
দ্রনিষভাবে সন্বদ্ধঃ এইঙ্লন্স আমর! ইতঃপূর্বে অনুমানের প্রসঙ্গেই 
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হেস্বাভাসের পরিচয় ও বিভাগাদি আলোচনা করিয়াছি; 
সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা রহিত করিয়া! পরবর্তী ছল 
প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃস্ত হইতেছি। “ছল' কি 1. 


শৰচনবিঘাতোহর্৫থবিকর্োপপত্ত্যাচ্ছলম্‌ * ॥১1২।১০| 


বাদী যে অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাক্য প্রয়োগ করে, 
প্রতিবাদী যদি যুক্তি দ্বারা তদ্বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনাদ্বার৷ বাদীর 
উক্তির ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা হইলে সেই বচন-ব্যাথাতকে “ছল' 
নামে অভিহিত করা হয়। ফল কথা, প্রতিবাদী যদি বাদীর 
অনভিমত তাণুপধ্ধ্য পরিকল্লন! করিয়া বাদীর বাক্যে দোষ প্রদর্শন 
করে, তাহা হইলেই "ছল নামক দোষ উপস্থিত হয়। উক্ত 
ছল ষে, কত রকমে প্রবস্তিত হইতে পারে, তাহ! নির্দেশ করিতে 
বাইয়া সূত্রকার বলিতেছেন__ 


“তৎ ভ্রিবিধং বাকৃছলং সামান্তচ্ছলমুপচারচ্ছলং চেতি 1” ১1২১১ ॥ 


বাদীর কথায় দোষক্ষেপণ করাই ছলের উদ্দেশ্য । সেই দোষ- 
ক্ষেপণ তিন প্রকারে হইতে পারে ; এইজন্য ছলও তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে--বাক্ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল। বাদীর 
কথার অনভিপ্রেত অর্থ কল্পনার নাম “বাক্ছল'। বাকৃছল অর্থ 
কথার ছল মাত্র--বন্ত্রার কথার বিকৃত অর্থ করিয়া বস্তাকে 
উপহাসাস্পদ্দ করা মাত্র । যেমন, একজন বলিল 'অমুক ব্যক্তি নব 
কম্বলযুক্ত' ৷ ইহা শুনিয়া অপর বাক্তি “নব কথার ছল ধরিয়া 
বলিল, কৈ, ইহার ত কখানি মাত্র কম্বল দেখিতেছি, নয়খানি 


টা 


১৪৩৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


কোথায়? এখানে বক্তা 'নৃতন” অর্থে 'নব শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, কিন্তু শ্রোত৷ সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া “নয়” সংখ্যা অর্থ 
গ্রহণ কর্রিলেন। বক্তাকে বিব্রত করিবার জন্থা এই জাতীয় যে 
কোন প্রকার কথার ছল হইবে, তাহাই 'বাক্ছল” নামে অভিহিত 
হইবে। বাক্ছলের পর “সামান্যচ্ছলের' কথা বলা হইতেছে 


একস্থলে কোন বিষয় সম্ভবপর দেখিয়া, তৎসজাতীয় অন্যত্র 
অসম্ভব হইলেও, কেবল সামান্য ব! সাদৃশ্য নিবন্ধন যে, তাহার 
সম্ভবপরত্ব কল্পন1, তাহার নাম “দামান্যচ্ছল।” যেমন কৃতবিদ্ধ 
ব্রাঙ্মাণে বিদ্যার সন্ভাব দেখিয়া বা শুনিয়া, কেহ যদি 'ত্রাক্ষণ 
হইলেই তাহাতে বিদ্য। থাক। “সম্ভব মনে করিয়া ব্রা্মণবালকে ব| 
ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও বেদবিদ্যার সম্ভবপরত্ব কল্পন৷ করেন, তবে তাহা 
'সামান্যচ্ছল' বলিয়া পরিগণিত হইবে (১)। ইন্বা:ছাড়। আরও 
একপ্রকার ছল আছে, তাহার নাম উপচারচ্ছল। 

সাধারণতঃ শব্ধের বৃত্তি (অর্থবোধন ক্ষমতা ) দুই প্রকার-- 
মুখ্য (শক্তি) ও গৌণ (লক্ষণা)। প্রত্যেক বক্তাকেই 
মুখ্য বা গৌণ বৃত্তি ধরিয়া শব্দ গ্রায়োগ করিতে হয়। এখন বক্তা 
যে অর্থ লক্ষ্য করিয়া শব্দ প্রয়োগ করে, অন্যে যদি তাহার বিপরীত 





সপ সাপ পপসসপাাীপ 


(১) ব্রাহ্মণবালক উপনীত হইবার পূর্বে বেদ্বিগ্ভায় অধিকারী হয় 
না| উপনয়নের কাল গর্ভাষ্টম হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত, আর ব্রাঙ্মণয- 
শক্তি লাভের জন্য পঞ্চন বংসবও বিহিত আছে। ষোড়শবর্ষ মধ্যে যাহার 
উপনয়ন ন! হয়, তাহাকে ব্রাত্য বলে। ব্রাত্যের উপনয়নে অধিকার 
নাই; স্্তরাং বেদবিস্থায়ও অধিকার থাকে না। 
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অর্থ গ্রহণ করিয়। কোন প্রকার দোষ উদ্ভাবন করে, তবে তাহাকে 
'উপচারচ্ছল, বলে । যেমন, কেহ বলিল “মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি”, অর্থাৎ 
মীচাগুলি শব্ধ করিতেছে । মীচা যে, শব্দ করিতে পারে না, বক্তা 
তাহ! বিলক্ষণ জানেন; স্থতরাং বলিতে হইবে যে, এখানে মুখ্যার্থ 
মাচা তাহার অভিপ্রেত অর্থই নহে, পরম্থ মঞ্চস্থ লোকসমূহই 
তাহার অভিপ্রেত। এমত অবস্থায়, অপর ব্যক্তি যদি ছল করিয়া-_ 
মঞ্চ শব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়৷ বলে যে, এখানে মঞ্চ ত শব করিতেছে 
না, মঞ্চস্থ লোকেরাই শব্দ করিতেছে ; এবং শব্দ-শক্তিও মচার 
নাই । তবে ইহা! “উপচারচ্ছল হইবে । উপচারচ্ছলে-_-বক্তা 
মুখার্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, তথায় গৌণার্থের কল্পনা, আর 
গৌণার্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, তথায় মুখ্যার্থ কল্পনা করিতে হয়। 


এখানে বল! আবশ্যক যে, বাদী ও গরতিবাদীর বিচারস্থলেই 
সাধারণতঃ এইরূপ “ছল? অবলম্ছিত হইয়া থাকে ; কিন্ত যতক্ষণ 
একে অপরের উপস্থাপিত পক্ষের খণ্ডনে।পযোগী নির্দোষ প্রমাণ 
প্রদর্শন করিতে না পারেন, ততক্ষণ এই সকল ছল, 
প্রয়োগে পরপক্ষের প্রকৃত পরাজয় স্থির হয় না। এ সকল 
কেবল নিজ নিজ প্রতিভার পরিচায়ক হয় মাত্র ; তত্বনির্ণায়ক হয় 
না। ছলের সঙ্গে 'জাতির' যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে ; এইজন্য 
সূত্রকার “ছল' নিরূপণের পর জাতির লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন-_ 


“সাধশ্খ্য-বৈধর্দ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ1% ১1২১৮ ॥ 


ব্যাপ্তি বা কোন প্রকার নিয়ম গ্রহণ না| করিয়া কেবলই 


১8৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ঙাধন্ম্য ও বৈধর্দ্য দ্বারা যে, প্রত্যবস্থান-_প্রতিপক্ষরূপে অবস্থাদ 
জর পরপক্ষে দোষ উদ্ভাবন, তাস্থার নাম “জাতি? ৷ অভিপ্রায় 
এই যে, অপরের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে, 
প্রথমেই ব্যাপ্তি বা কতকগুলি বীধার্বাধি নিয়ম গঠন করিয়া লইতে 
হয়, কিন্ত ভাতিস্থলে দৌঘপ্রদর্শককে সেরূপ কোন ব্যাপ্তি ভিতর 
দিয়া যাইতে হুয় না; কেবল অন্যান্য প্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন্ম্য ও 
বৈধর্ঘ্য মাত্রের অনুসরণ করিতে হয়। উল্লিখিত জাতির বিভাগ 
চতুর্বিবংশতি প্রকার।-_ 


“সাধশ্মা-বৈধন্ম্যোৎরর্ধাপকর্ষ-রণ্যাবর্য-রিকল্প-গাধা-গ্রাগাপ্রাপ্তি-প্রসন্ 
গ্রতিনৃঠীস্তানুৎপত্তি-স*শয়-গ্রকবণাহেতর্থাপত্ত্যবিশেযোপপত্ত্যপল্ধান্ুপলবি' 
নিত্যানিত্য-কা ্যসমাঃ* ॥ ৫1১1১ ॥ 


সুরের শেষস্থিত “দম” শব্দের সহিত সৃত্রন্থ প্রাত্যেক শঙষের 
নম্ন্ধ আলে; শৃতরাং জাতির বিভাগ এইরূপ হইবে_ সাধ্য 
সমা, বৈধধ্্মাসমা, উকর্ষসমা, অপকর্ষসমা, বণ্যসম্মা, অবর্ণামমা। 
বিকল্পসম।, দ্াপ্লাসম়।, প্রাঞ্থিসম, অপ্রাপ্থিসম, গু নঙ্গসমা, প্রতি" 
ৃ্টাস্তদমা। সনুত্পন্তিসমা, দংশগবয়া, প্রকরণসম্া, অহেতৃসমা, 
অর্থাপতি্িমা, অবিশেয়সমা, উপপত্ভিসমা, উপলর্ধিসমা, অনুপ" 
রর্িসমা, মিত্যসম!) অলিতায়ম। ও কাধ্যসম|। 


উক্ত চবিষশ প্রকার জাতির এক একটা উদাহরণ প্রদ 
হইতেছে, _সাধন্্যসমা জাতি ষথা_ এইরূপ একটী সাধারণ 
ন্যাঝি বা নিয়ম আছে যে, “যত কৃতং তদনিত্যম্ণ জা্থাৎ যায 


হিন্দুদর্শন__ন্যাঁয় | ১৪৯ 


কিছু উতপত্তিশীল পদার্থ, সে সমুদ্বয়ই অনিত্য । ঘট পটাদির 
গ্যায় শব্দও উৎপন্ন পদার্থ; সুতরাং উহাও অনিত্য ৷ জাতিবাদী 
এস্মলে উক্ত ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য ন! করিয়া, কেবল দৃষ্টান্তানুসারে 
ধলিলেন যে, ভাল) ঘট পটাদি দৃষ্টান্তানুসারে শব্দ যদি অনিত্য 
হইতে পারে) তাহা হইলে অমূর্ত আকাশের দৃষ্টান্তবলে অনুর্ত 
শব্দের ত নিত্যত্বও হইতে পারে $ কারণ। আকাশ যেমন অমূর্ত 
[মৃ্তিহীন) অথচ নিতা, তেমনি শব্দও যখন মু্তশৃন্য, তখন উহাও 
নিত্য হইতে পারে । বৈধন্ম্যসম! জাতি যথা--ঘট বস্তুটী জন্যঃ 
অথচ অনিত্য ; শব্দও জন্য ; স্থৃতরাৎ অনিত্য । এই সিদ্ধান্তের 
উপর জাতিবাদী যদি বলেন যে, ভাল, ঘট জন্য হইলেও মূর্ত বস্তু, 
শবে তাহার বৈধন্ম্য +অমূর্তত্ব রহিয়াছে; অতএব শব্ধ নিত্যইব! 
হইবে না কেন? উতুকর্ষসম! জাতি যথ1--জন্যত্ব নিবন্ধন অনিত্য 
যে ঘট, তাহা রূপবিশিষ্ট; কিন্তু জন্যত্ব নিবন্ধন ষে শব্দের আনত্যতা 
স্থাপন করা হইতেছে, সেই শব্দ কিন্তু রূপবান, নহে? পক্ষান্তরে, 
জন্য অথচ অনিত্য শব্দেরও ঘট-দৃষ্টান্তানুসারে রূপবিশিষটতা৷ হওয়া 
উচিত? ইত্যাদি। 

অপকর্ষসমা জাতি বথা-_-ঘটে যেমন জন্যত্ব ও অনিত্যত্ব আছে, 
তেমনি ততসহচরভাবে রূপও তাহাতে আছে; এদিকে ঘটদৃষ্টান্ত 
সবার যে, শবের জন্যত্ব ও অনিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই 
শব্দে যখন রূপ নাই, তখন তৎুসহচর জন্যত্ব এবং অনিত্যন্থও ন। 
থাকিতে পারে? ইত্যাদি। 


বঙীয় পাঠকবর্গ এইজাতীয় তর্ক-বিতর্কের জালোচনায় অভ্যস্ত 


১৫৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


নহেন ; হতরাং এইজাতীয় উদ্াহরণে তাহাদের আমোদের 
পরিবর্তে ধৈর্য্যচ্যুতিরই অন্তাবন! সমধিক। অতএব আর অধিক 
উদাহরণ প্রদর্শনে তাহাদের ধের্য্হানি করা সঙ্গত নহে। এইজন্ 
এখানেই জাতির আলোচন! শেষ করিয়। অবশিষ্ট “নিগ্রহস্থান' 
সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন| কর! যাইতেছে । মহধি গোতম নিগ্রহ- 
স্থানের লক্ষণ করিয়াছেন এইরূপ-- 


*বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্” ॥ ১২1১৯ ॥ 


বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থাপিত বিচারস্থলে, যাহাদ্বার৷ উভয়ের 
মধ্যে একের, আলোচ্য বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান 
(উল্ট। বোঝা) কিংবা অগ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্তা প্রকটিত হয়, 
তাহার নাম নিগ্রহস্থান। নিহগ্রস্থান ্বাবিংশত্তি প্রকার-_ 


* প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিজ্ঞান্তরং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসন্নযাদে! 
হেত্বস্তরমর্থাস্তরং নিরথকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং নৃনমধিকং পুন- 
রুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভ1 বিক্ষেপো| মতানুজ্ঞা, পর্যযনুযোজেপেক্ষণং 
নিরনুযোজ্যামযোগোহপসিদ্ধান্তে। হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থান।নি” ॥ ৫1২।১। 


প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, 
হেত্স্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক; অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, 
ন্যুন, অধিক, পুনরুস্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অগপ্রতিভা, বিক্ষেগ, 
মতানুজ্ঞা, পর্য্যমুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত 
ও হেত্বাভাস, এই ছাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
সংক্ষেপে এ সকলের বিবৃতি বা ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইতেছে-_ 
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বাদী কোন বিষয় নির্ধারণ করিতে যাইয়া প্রথমে, যে প্রতিজ্ঞ! 
নির্দেশ করে, পরে যদি প্রতিপক্ষের প্রদশিত দোষ-সংশোধনে 
অসামর্থ্য বশতঃ তাহা। পরিত্যাগ করে, তবে তাহার নাম হয় 
'প্রতিচ্্রাহানি” । যেমন, বাদী প্রতিজ্ঞ! করিল-_-'শব্খ' অনিত্য ; 
কারণ, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ । বাদীর প্রতিজ্ঞ! শ্রবণে প্রতিবাদী 
বলিল___ইন্দ্রিয়গ্রাহা হইলেই যদি অনিত্য হয়, তবে মনুষ্যাদিগত 
জাতিও (মনুষ্যত্ব প্রভৃতিও) ইন্ড্রিয়গ্রাহা; স্থুতরাং তাহাও অনিত্য 
হইতে পারে ? এই আপত্তির সমাধান করিতে না পারিয়া বাদী 
যদি, 'আচ্ছা শব্দ নিত্যই হউক” বলে, তবে--এখানে প্রথমে 
শব্দকে অনিত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞ।- করিয়া, পরে নিত্য বলিয়৷ স্বীকার 
করায় “প্রতিজ্ঞাহানি' নামক 'নিগ্রহস্থান” হইবে। 


এইরূপ প্রথমে একরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া, পরে যদি অন্য 
প্রকার প্রতিজ্ঞ। করা হয়, তবে তাহাকে প্রতিস্ঞান্তর, বলে। 
প্রতিজ্ঞাত পদার্থ সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, 
তাহা যদি প্রতিজ্ঞার বিরোধী হয়, তবে তাহার নাম 'প্রতিজ্ঞা- 
বিরোধ । স্বপক্ষে পরোস্তাবিত দোষক্ষালনে অসামর্থযবশতঃ যে, 
প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিবর্তন, তাহার নাম 'প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস+ | 
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য প্রথমে সামান্যভাবে, যে হেতুর উল্লেখ কর! 
হয়, প্রতিপক্ষের দোষাক্ষেপ বশতঃ তাহাকে বিশেষণদ্বারা বিশেষিত 
করিলে * হেত্বন্তর নামক নিগ্রহস্থান ঘটে। যে বিষয়টা সাধনের 
জন্য প্রতিজ্ঞা কর! হয়, বাদী যদি তদানুষঙ্গিক বিষয়ের (যাহ! সে 
স্থানের উপযোগী নহে,) অবতারণা! করেন ; তাহা হইলে 


১৫২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ! 


£অর্থাস্তর+ নামক নিগ্রহন্থান হয়। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির অনুপযোগী 
অর্থহীন শব্দ (যেমন ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি) প্রয়োগ করিলে 
এনিরর্থক' নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর বাদী তিনবার বলিলেও 
যদি শ্লেষ বাঁ অস্পষ্টার্থ ক শব্দের প্রয়োগ. কিংবা অতিদ্রত উচ্চারণ 
বশতঃ সভাসদ্গণ ও প্রতিবাদী সে কথার অর্থ বুঝিতে ন| পারে, 
তবে তাহাকে “অবিজ্ঞাতার্ঘ? বলে। যে সকল পদ বা বাক্য 
পরস্পর সম্মিলিত হইয়া! কোনরূপ অথেপ প্রন্তীতি জন্মায় না, 
তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগের নাম “অপার্থকঃ। পূর্ববকথিত প্রতিজ্ঞা 
প্রভৃতি ন্যায়াবয়বগুলির যেভাবে প্রয়োগ করিবার নিয়ম, তাহার 
বিপরীতক্রমে প্রয়োগ করিলেই, তাহাকে 'অপ্রাপ্তকাল, বলে। 
অনুমানস্থলে ন্যায়ের পাঁচটা আঅবয়বেরই প্রয়োগ করিতে হয়, 
তাহার কোন একটী অবয়বের অপ্রয়োগেই 'ন্যুনতা্ট মামক নিগ্রহ 
স্থান হয়। প্রতিজ্ঞাত বিষয় সাধনের জন্য একটা হেতুর শ্থলে 
অনেক হেতুর কিংবা! বু উদাহরণ প্রয়োগ করিলে 'অধিক' নামক 
নিগ্রহস্থান হয়। শব্দ ও অথের অকারণ পুনরুল্লেখ করা, কিংব। 
প্রকারান্তরে যাহা পাওয়। যাইতে পারে, শব্দদ্বারা তাহার উল্লেখ 
করার নাম পুনরুত্ত” নিগ্রহস্থান। বাদী তিনবার বলিয়াছে, 
সভাসদ্গণও তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাদী যদি 
্র্থ বোঝ! দূরে থাকুক, তাহার প্রত্যুচ্চারণও করিতে ন! পারে, 
তবে তাহাকে “অনমুভাষণ? বলে। বাদী তিনবার বলিয়াছে, সতা- 
গণও তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন। এমত অবস্থায় প্রতিবাদী যদি সেই 
জর্থ বুঝিতে ন! পারে, তবে তাহাকে “অজ্ঞান' বলে। প্রতিবাদী 


হিন্দুদর্শন- ন্যায় । ১৫৩ 


বখোপযুক্ত সময়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে ন| পারিলে, তাহার নাম 
হয় 'অগ্রতিতা, নিগ্রহস্থান ॥ যে সময় বিচার চলিতেছে, সে সময় 
কার্ধ্যান্তরচ্ছলে কথ! বলার নাম “বিক্ষেপ' । স্বপক্ষে পরোন্তা(বত 
দোষের সমাধান না করিয়াই যদি পরপক্ষে দোষের সম্ভাৰ 
প্রদর্শন কর! হয়, তবে তাহাকে বলে “মতা নুজ্ঞা' নিগ্রহস্থান। এক- 
পক্ষে নিগ্রহস্থান উপস্থিত সত্বেও বদি তাহার উল্লেখ ন। করা হয়ঃ 
তবে তাহাকে 'পধ্যমুযোজ্যোপেক্ষণ” বলা হয়। আর যেখানে 
বাস্তবিক পক্ষে নিগ্রহস্থান সংঘটিত ন! হইলেও ভ্রান্তিবশে' নিগ্রহ- 
স্থানের উদ্ভাবন কর! হয়, তাহাকে বলে' “নিরনুযোজ্যানুযোগ ॥ 
বিচারশ্থলে নিজের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত ব1 বিরুদ্ধ কথা 
বলিলে, তাহাকে বলে 'অপদিদ্ধান্ত'। 'হেত্বাতাস' নামক 
নিগ্রহস্থানের বিশেষ বিবৃতি পূর্বেব অনুমান-প্রকরণেই প্রদব্ত 
হইয়াছে ; স্বৃতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ নিশপ্রয়োজন ও 
জনাবশ্যক | 

উল্লিধিত ঘ্াবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের এক একটা পৃথক্‌ 
উদাহরণ দিলে আনেক কথ! বলিতে হয়, অথচ সে সকল উদ্দাহরণ 
শ্রোতুগণের মোটেই ব্যবহারোপযোগী নহে, অধিকন্তু অত্যন্ত 
নীরস ও জটিল হইবে, মনে করিয়! সে চিন্তা পরিত্যাগ কর! হইল ॥ 

[ আলোচনা । 1 

মহুধি গোতমের মতে জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে, সে 
সমুদয়ের সমগ্রিসংখ্যা ষোড়শ ; এতদপেক্ষা ন্যুন বা অধিক সংখ্যা 
হইতে পারে ন|। তন্মধ্যে প্রমাণের সমষ্টি সংখ্যা চার, প্রত্যক্ষ, 
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অনুমান. উপমান ও শবা। আর প্রমেয়ের সংখ্যা ্বাদশ-_আত্মা, 
শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, 
হুঃখ ও অপবর্গ বা মুক্তি। এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের তত্ব 
নিরূপণের উদ্দেশ্যেই উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অবতারণা । জীবগণ 
এ সকল প্রমাণের সাহায্যে বুঝিতে পারে যে, আত্ম৷ দেহেক্জিয়াদি 
হইতে পৃথক ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, এবং নিত্য ও চৈতন্য 
সম্পন্ন । ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই আত্মাতে জ্ঞান ও সুখ দুঃখাদি 
সমুশ্পন্ন হয়। অনাত্বা দেহেতে আত্ম-ভ্রান্তিই স্বখ-ছুঃখের 
নিদান। তত্বজ্ঞানোদয়ে সেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, এবং ভ্রান্তির 
নিবৃত্তিতে সর্বব দুঃখের অবসানরূপ অপবর্গ লাভ হয়। এই অপবর্গ- 
লাভের জন্যই জীবগণকে বিবিধ সাধনের সাহায্য লইতে হয়। এই 
প্রসঙ্গে তত্জ্ঞান-লাভের উপযোগী সমাধি ও সংকম. প্রভৃতি সাধম- 
নিচয়ের উপদেশ প্রদান করিয়! ধষি গোতম আপনার কর্তব্য 
পরিসমাণ্ত করিয়াছেন । 

আমরা অতঃপর বৈশেষিক দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ 
হুইতোছি। 


[ ইলশেজ্িক দর্শন । ] 


পূ্বপ্রদিত ক্রমানুমারে শ্যায়দর্শনের পর বৈশেধিক দর্শনের 
আলোচনা কর।৷ আবশ্যক হইতেছে । বৈশেষিক দর্শন-রচয়িতার 
নাম কণাদ। কণাদের অপর নাম উলুক বা গুলুক্য। মহাভারতে 
ভীত্মকৃত স্তবরাজে উলুক নামে এক মুনির কথা উল্লিখিত আছে। 
সেই উলুক মার এই দার্শনিক কণাদ একই ব্যক্তি বলিয়া বুঝ! 
যায়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রুষকের! জমী হইতে গ্রহণ- 
যোগ্য শশ্যরাশি লইয়া গেলে পর, জমীতে যাহা কিছু অবশিষ্ট 
শশ্যকণা পড়িয়। থাকিত, তিনি তাহা এক একটা করিয়া তুলিয়! 
লইতেন এবং তদ্দারা আপনার জীবনযাত্র৷ নির্ববাহ করিতেন । 
এই প্রকার কঠোর তপস্যায় নিরত থাকায় বৈশেধিক দর্শনের 
রচয়িতা 'কণাদ' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । বোধ হয়, 
এইরূপ কিংবদস্তীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কোন কোন দার্শনিক 
“কণভক্ষা ও “কণভূক্‌' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগে তাহার প্রতি কিবিঃৎ, 
কটাক্ষ করিয়াছেন । বস্ত্তঃ তাহার কণাদ নামটা এরূপ যৌগিক 
হইলেই এ্রপ্রকার বিদ্রপবাক্য কথক শোভন হইতে পারে। 


মহামতি মাধবাঁচার্ধ্য স্বপ্রণীত “সর্ববদর্শন-সংগ্রহ” নামক গ্রন্থে 
বৈশেধিক দর্শনকে 'গুলুকাদর্শন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
এই দর্শনে বশে নামে একটী পদার্থ উত্তমরূপে নিরূপিত ও 
মমধিত হইয়াছে বলিয়! ইহার ' বৈশেষিক দর্শন' নাম হইয়াছে; 
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বং গ্রশ্থকারের নামানুসারে ইহার আরও ছুইটা নাম প্র্গিনব 
আছে--১--'কণাদ দর্শন" ও ২-_ওলুর্য দর্শন। 

কণাদ, মুনি ছিলেন, কি খবি ছিলেন, তাহা নিরূপণ করা বড় 
'কঠিন। আচার্ধ/ প্রশস্তপার্দ 'দার্থসংগ্রহ" নামক গ্রন্থের গ্রারন্তে 
কণাদকে মুনি বলিয়াই প্রণাম করিয়াছেন (5)1 তিনি খষিই 
ইউন বা মুনিই হউন, তীহারি গ্রন্থ যে, এক সময় দেশমধ্যে যথেষ্ট 
খ্যাতি ও বিস্তৃতি লীভ করিয়াছিল) তদ্বিধয়ে কোনও ঈন্দেহ 
মাই। এইরূপ জনশ্তি আছে যে, মহামুননি কণাদ তীব্র 
তপশ্যায় মহেশ্বরের প্রসাদলাঁভ করেন, এবং তীাহারই আদেশে 
বৈশেষিক দর্শন প্রণয়ন করেন। মহামতি উদয়নাটা্যিও উক্ত 
ঘটনার সত্যত। সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । 


কণাঁদকৃত বৈশেষিক দর্শন যে, এক সময়ে এদেশে সমধিক 
সমাদৃত ও আলোচিত হইত, ইহার ব্যাখ্যাগ্রস্থ দৃষ্টেই তাহা! অনুমিত 
হয়। চুঃখের বিষয়। বর্তমান ঈময়ে উহার সমস্ত ব্যাখ্যা গ্রস্থ 
পাওয়া ধায় না; কেবল নার্ম গুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। 
বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, লঙ্কেশ্বর 
রাবণ এই বৈশেধিক দর্শনের উপর একটা ভীষাগ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন (২)। এখন অনেকে তাহার নাম পর্যযস্তও জানেন 
না; স্থৃতরাং তাহ! যে, কত বড় ও কিরূপ ছিল, এখন জার্দিবার 





(১) « গ্রণম্য হেতুমীশ্বরং মুনিং কপাদমাদরাত। 
পদার্থন্র্্-সংগ্রহঃ প্রবক্ষাতে মহোদয়ঃ 1” 
(২) বেদাস্ত দর্শন-_২য় অ£। ২য় পাদঃ| তৃতীয় অধিকরণ | 
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কোন উপায় নাই । বোধ হয়, উহ! চিরদিনের তরে ক্তল কালঃ 
সাগরে ডুবিয়াছে, পুনরুদ্ধার হইবে রি না, কে বলিতে প্রারে? 
আচার্য্য প্রশস্তপাদ টবশেষিক দর্শন অবলম্বনে একখানি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এ গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনের কোন 
সূত্রই ব্যাখ্যাত হয় নাই? কেবল মূত্র তাশপধ্যমান্র সংগৃহীত ও 
আলোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ এ গ্রন্থখানিকে বৈশেঘিক 
দর্শনের ভাহ্য-ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন? কিন্তু প্রকৃত্ত 
পক্ষে উহা ভাষ্য নহে; বৈশেষিক দর্শনের তাতগর্ধ্যঃ 
প্রকাশক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থমাত্র । কেন না, ভাষ্য-লক্ষণের 
সঙ্গে উহার কিছুমাত্র মিল নাই (১), অধিকন্ত্র প্রশস্তপাদাচার্য্য 
নিজেও উহাকে ভাষ্য-ব্যাখ্য! বলিয়! নির্দেশ করেন নাই; বর! 
নমস্কীর প্লোকে “পদার্থ-ধন্ম-সংগ্রহ? বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। 
এ গ্রন্থের টাকাকার উদয়নাচার্য্যও উহাকে টাক! ও ভায়ের 
অতিরিক্ত একখানি প্রকরণ গ্রন্থ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন (২) 
এ গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনের সম্পূর্ণ তাঁশুপর্য্য অতি সংক্ষেপে ও 
বিশদভাবে সংকলিত হইয়াছে ; অধিকন্তু বৈশেষিক দর্শনে অনুক্ত 

(১) ভাষ্ের লক্ষণ--" সৃতরার্থে। বণ্যতে যেন পদৈঃ হুত্রানুসারিতিঃ ) 

শ্বপদানি চ বর্থন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিহুঃ |? 

যাহ! দ্বার! শুত্রের অনুরূপ পদ দ্বার! হুত্রস্থ পদ ব্যাখ্যাত হয়, এবং 
কুত্রানুরূপ সেই পদসমৃহও আরার ব্যাধ্যাত হয়, ভাষ্যবিদ্গণ তাহাকে 
ভাষ্য বলিয়! জানেন। 

(২) « শান্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্তকারধ্যাস্তরে স্থিতম্‌। 

আহ্‌ঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থতেং বিথল্চিতঃ/ 
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স্থগিত প্রভৃতি বিষয়ও অতি উত্তনরূপে বর্ধিত হইয়াছে । এই 
“পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহে'র উপর উদয়নাচাধ্য ও শ্ীধরাচাধ্য যথাক্রমে 
কিরণাবলী ও ন্যায়কন্দলী নামে দুইখানি উতুকৃষ্ট টাকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এ উভয় টাকাই এখনও প্রচলিত আছে। প্রাচীন 
পণ্ডিতগণ প্রশস্তপাদাচার্ধ্যের গ্রন্থকে মূল গ্রন্থের ন্যায়ই প্রামাণিক 
মনে করিতেন; এবং এ গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ববক কোন কোন পণ্ডিত 
বিৰিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরবর্তী গ্রস্থনিচয়ের মধ্যে 
বল্পভাচা্য-প্রণীত “ন্যায়লীলাবতী* নামক গ্রন্থখানি বিশেষ 
প্রশংসনীয় ; তদুপরি প্রসিদ্ধ বদ্ধমানোপাধ্যায়ের কৃত কিরণাবলী- 
প্রকাশ ও ল'লাবতী-প্রকাশ এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের কিরণা- 
বলী-রহস্ত ও লীলাবতী-রহস্য নামক গ্রন্থদ্বয়ও অতি উত্তম এবং 
বিদ্বতসমাজে প্রশংসিত। তাহার পর অনতিপ্রাঙ্ীন, শঙ্ক?মিশ্রও 
বৈশেধিক দর্শনের উপর সুন্বোপস্কার নামে একখানি ব্যাখ্যাগ্রস্থ 
লিখিয়াছেন ; খুব প্র/চীন না হইলেও উহা স্ত্বধীসমাজে বিশেষ 
সমাদূত। আধুনিকের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত 
“কণাদ-সূত্রবৃত্তি' নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রস্থ আছে, 
তাহাতে প্রধানতঃ বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত সিদ্ধান্ত-মুস্তাবলীরই 
ছায়৷ অবলম্থিত হইয়াছে । তাহার পরে নানাশান্ত্রপারদর্শী ও 
ব্থগ্রস্থপ্রণেত! স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
মহাশয় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বৈশেষিক দর্শনের একখানি 
উতকৃষ্ট ভাষ্য রচন! কবিয়াছেন ; তাহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা ও 
চিন্তাশলতার নিদর্শন আছে। আশ! কর! যায়, কালে উহার 
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সমধিক সমাদর বৃদ্ধি পাইবে । সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞনিতিক্ষু ও 
বৈশেষিক দর্শনের উপর একখানা “বাণ্তিক' গ্রস্থট) প্রণয়ন 
করিযাছেন। ইহা ছাড়া. শঙ্কর'মশ্র উপস্ষারগ্রন্থ্ে প্রাচীন বৃ.স্ত- 
গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু বর্তমানে সে গ্রন্থের অস্তিত্ব 
আছে, কি নাই, বলিতে পারা যায় না। উপরে যে সমুদয় টাকা, 
ভাষ্য, বাত্তিক ও প্রকরণ গ্রন্থের নাম করা হইল, তাহা হইতে 
বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, এককালে এদেশে বৈশেষিক দশনের 
কিরূপ প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপন! প্রচলিত ছিল। এখন 
মহাকালের করাল নিষ্পেষনে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে £ 
বিশেষতঃ প্রচলিত নব্য ন্যায়ের প্রচারবাহুল্যে উল্লিখিত সমস্ত 
প্রাচীন গ্রন্থেরই সমাদর ও অধ্যয়ন-অধ্যাপন! কমিয়। গিয়াছে এবং 
কোন কোন গ্রন্থ চিরদিনের জন্য অনন্ত কালসাগরে বিলয়প্রাপ্ত 
হইয়াছে । প্রাচীন চিন্তাপদ্ধতির বিলোপ যে, বিশেষ পরিতাপের 
কারণ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। 


আমরা! প্রথমেই বলিয়াছি যে, ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শন এক- 
জাতীয় শাস্ত্র সমান তন্ত্র বলিয়া পরিচিত ; সুতরাং এ উত্ভয় 
দর্শনের মধ্যে যে, একটা সমতার ছায়। বিমান আছে, তাহা ন৷ 
বলিলেও বুঝিতে বাকী থাকে না। উভয়ের লক্ষ্য ও বিচার- 
পদ্ধতি প্রায় অনেকাংশেই তুল্য, কেবল পদার্থ সংকলনে ও তছুপ- 


পপ পপ 


(১) বার্তিকের লক্ষণ-_স্উক্তানুক্তছুরুক্তার্থ-ব্যক্তকারি তু বান্তিকম্‌।” 
অর্থাৎ যে ব্যাখ্যায় মূলের উক্ত, অনুক্ত বা অসমঞ্জসরূপে উক্ত বিষয়কে 
পরিস্বুট করিয়! বুঝাইয়! দের, তাহার নাম বাণ্তিক। 
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যোগী প্রমাণ নির্ববাচনাংশেই উভয়ের মধ্যে প্রধানতঃ মততেদ 
দৃষ্ হয়, তস্তিন্ন আনুষজ্িক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নিষয়গুলি ছাড়িয়া! দিলে) ' 
প্রায় সমস্ত প্রধান বিষয়েই উভয় দরশশনের এক্যমত দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

পদার্থ সংকলনকালে গোতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়া- 
ছেন, কণাদ সে স্থলে সাতটামাত্র পদার্থ নির্দেশ করিয়াছেন। 
গোতমোক্ত অন্যান্য পদার্থগুলি উক্ত সপ্ত পদার্থের মধ্যেই 
বন্নিবেশিত করিয়াছেন (১)। প্রচলত্ ব্যবহার নির্ববাহের জন্য 
গোতম চারিটা প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন; কণাদ সে স্থলে 
তিনটামাত্র . প্রমাণ দ্বারাই সেই সমুদয় ব্যবহারের উপপত্তি 
করিয়াছেন। এই ছুইটা অংশ ত্যাগ করিলে আর প্রায় সকল 
বিষয়েই উভয়ের যথেষ্ট এক্য দেখা যায়। 

হ্যায় দর্শনের ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও অবিষ্ভাই সর্বববিধ 
ছুঃখোদয়ের নিদানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । উভয় দরশু্নেরই 
প্রধান বা চরম লক্ষ্য দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়স- 
প্রাপ্তি, এবং তাহার উপায় হইতেছে-_তত্বকতান। এবিষয়েও 
উভয়েই একমত | বিশেষ এই যে, ন্যায়দর্শনের মতে ষোড়শ 
পদার্থের তত্বভ্ঞান, আর বৈশেষিক দর্শনের মতে যু পদার্থের 





(১) স্তায় দর্শনোক্ত সংশয় প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের মধো। 
কতকগুলি প্রমাণের অন্তভূতি, আর অধিকাংশই দ্বাদশ প্রকার প্রসেয়ের 
গুণ ব ধর্মরূপে অন্ততূক্তি হইবে। প্রমাণের মধ্যে উপমান প্রমাণটাকে 
রিশ্লেষণ করিয়া, উহার কতক গ্রত্যক্ষে। কতক শব্খে ও কতক অনুমানের 
মত্ততৃতি করিয়া লইতে হুইবে। 


পা ৪ 
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ভবজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স লাতের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে 
বিষয়ের কিঞ্িঃশ পার্থক্য থাকিলেও, বচনতঙ্গী প্রায় উভয়েরই 
সমান। গোতম বলিয়াছেন-_- 


প্্রমাণ-গ্রমের * * * নিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞ।নাৎ নিঃশ্েয়সাধিগমঃ 1 
সেশ্ছলে কণাদ বলিতেছেন-- 


£ ধর্মবিশেষ-প্রহৃতাদ্‌  দ্রৰ্য-গুণ-কর্-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়ানাং 
গদার্থানাং সাধন্দ্য-বৈধন্ম্যাভ্যাং তবজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেক্বলাধিগমঃ ৪1 


এখানে ধর্মবিশেষণ অর্থ নিবৃত্তি-ধন্ম বা নিক্ষাম কর্ম । 
তাদৃশ ধন্মবিশেষের অনুশীলনের ফলে যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, 
সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সমুদয় পদার্থের সাধন্ম্য ও 
বৈধর্ঘ্য বিচার ঘার! তন্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই 
তত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। 


এ কথার অভিপ্রায় এই যে, নিবৃত্তি পথে থাকিয়া নিষ্ষাম 
কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত নিশ্মীল হয়; নির্মল 
চিক বস্ত্বর যথার্থস্বরূপ জানিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়। তখন 
ভবজ্ঞানের জন্য প্রথমতঃ পদার্থ সমূহের সাধশ্ম্য ও বৈধন্ম্যের 
বিচার করা আবশ্যক হয়; অর্থাৎ কোন কোন পদার্থ সম- 
ধ্মাবলম্বী, আর কোন কোন পদার্থ তদ্বিপরীত অর্থাত বিরুদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী; এই প্রকারে সাধন্দ্য বৈধণ্্্য বিচার করিতে করিতে 
মনোমধ্যে যে, পরিগণিত ষট্‌ পদার্থ সম্বঙ্ধে বিমল তত্বজ্ঞানের 
টয় হয়, তাহাই মুক্তিপ্রান্তির প্রশস্ত উপায়। 


১৪ 
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উল্লিখিত উদ্দেশ-সুত্রে মহামুনি কণাদ ছয়টীমাত্র পদার্ধের 
উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে সমুদয়ের তত্বজ্ঞানকেই মুক্তিলাভের 
উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু “অভাব' বলিয়া কোন 
পদাথের নাম গন্ধও করেন নাই ; অথচ স্থানে স্থানে অভাবের 
সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন । ইহ] হইতে সন্দেহ হয় যে, 
কণাদ কি ষট্‌ পদার্থবাদী ছিলেন, না সপ্ত পদার্থ বাদী ছিলেন ?-_. 
এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, কণাদ অভাবেরও অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতেন সত্য, কিন্তু “অভাব মাত্রই ভাব-সাপেক্ষ; 
অগ্রে ভাব পদার্থনা জানিলে অভাব বুঝিতেই পার! যায় না; 
এই কারণে, তিনি উক্ত সুত্রনধ্যে অন্য-নিরপেক্ষ ছয়টামাত্র ভার 
পদার্থেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন; অভাবের আর শ্বতস্রভাবে 
উল্লেখ করেন নাই। প্রসিদ্ধ বৈশেষিকা চার্ধা প্েশস্তপাদও স্বরুন্ 
গ্রন্থমধ্যে কণাদকে স্পঞ্টাক্ষরেই সপ্তপদার্থবাদী বলিয়৷ ঘোষণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন £- 


পদ্রব্য-গুণ-কন্মম-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়ানাং ষঞ্জাং পদার্থানাম্‌ “অভাব 
সপ্তমানাং” ইত্যাদি | 

কণাদের সুত্রমধ্যে কেবল ঘটু পদার্থের উল্লেখ থাকিলেও। 
তিনি 'অভাব-সপ্তমান|ম বলিয়। অভাবকেও সপ্তম পদাথ রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরে, প্রসিদ্ধ বল্লভ|চার্ম্যও “ অভাবশ্চ 
বক্তব্যঃ, নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বা্ ভাবপ্রপঞ্চব” ইত্যাদি বাকো 
জব্যাদি ছয়টা ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবেরও উল্লেখ থাকা আবশ্যক 
বিবেচন। করিয়াছেন ; কারণ, ভাবপদীথের ম্যায় অভাবও 
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নিঃশ্রেষস লাভের এচান্ত উপযোগী । কেন না. কারণের ভাভাবে 
যে, কার্য্যের অভাব হয়, ইহা সর্বববাদি-সশ্মত সিদ্ধান্ত এবং 
মৃ্টিকার-অভাবে যে, ঘটের অভাব হয়, ইহাও পনলের প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ; স্থৃতরাং দুঃখের কারণীভূত অজ্ঞানের অভাবে যে, তন্ম লক 
দুঃখেরও অভাব ঝ| নিবৃত্তি হয়, একথায় কাহারও আপত্তি হইতে 
পারে না । অতএব তত্বজ্্ানে অজ্ঞানের নিবুত্তি হইলে, নিশ্চয়ই 
তন্মূলক ছুঃখেরও অভাব হইবে। ছুঃখাভাবই মোক্ষ। অতএব 
মুক্তিলাভে অভাবেরও সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে । উপযোগিতা 
আছে বলিয়াই অভাবকেও পদার্থ-শ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ কর! 
আবশ্যক হইতেছে । এইজন্য তিনি "অভাবশ্চ বক্রবাহ বশিয়। 
আপনার অভিপ্রায় বান্ত করিয়াছেন । ইহা! ছাড়া, প্রগিদ্ধ 
নৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্যও পদাথধর্ঘসং গ্রহনামক গ্রন্থের প্রপিদ্ধ 
টাকা__কিরণাবলী গ্রন্থে অভ্তানকেও সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং শ্বমত সম্থনিচ্ছলে, সুত্রে ছয়টামাত্র পদার্থ 
নির্দেশের তাশ্পর্্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 

“এতে চ পদার্থাঃ প্রধানতয়া উদ্দিষ্টাঃ অভাবস্ত প্রূপবানপি নোদ্দিষ:, 
গ্রতিবৌগিনিরূপণাধীন-নিরূপণত্বাৎ, নু তুচ্ছত্বাং” ইতি। 

অভিপ্রায় এই যে, কণাদ স্বরুত সুবমধ্যে প্রধান ছয়টামাত্র 
পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ কিন্তু অভাব স্বরূপতঃ সতা হইলেও, 
তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে. অভাব স্বরূপতঃ 
তুচ্ছ__অলীক না হইলেও, সপ্রধান নহে,-প্রতিযোগি-জ্ঞান- 
সাপেক্ষ, অর্থাৎ যাহার অভাব বুঝিতে হইবে, অগ্রে সেই পদার্থ টা 
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জানিতে হয়, পরে স্তাহার অভাব বুঝিতে হয়, নচে শুধু অতাৎ 
কাহারই বুদ্ধিগম্য হয় ন; এইজন্য সূত্রমধ্যে প্রধানভূত ফড়বিধ 
প্রতিযোগী পদার্থমাত্র নিরূপিত হইয়াছে; তাহা দ্বারাই তদধীন 
অভাবের প্রতীতি নিষ্পন্ন হইয়! থাকে। পরবর্তী নর্য নৈয়ায়িকগণ 
একবাক্যে অভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ষথেচ্ছরূপে 
অভাবের ব্যবহার করিয়াছেন ? সুতরাং আধুনিক ব্যবহারক্ষেত্রে 
অভাবের অস্তিত্ব অপলাপ করিবার উপায় নাই। 

কেহ কেহ একথায় পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। কণাদকে 
তাহারা ষট্পদার্থবাদী বলিয়াই মনে করেন। অনেকানেক 
শান্ভুবচন এবং প্রসিদ্ধ প্রবচনও তাহাদের মতের সমর্থন করিয়া 
থাকে। সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলদেবও কণাদকে ষট্পদার্থবাদী 
বলিয়াই উল্লেখ রুরিয়াছেন__- 


ধন বাং মট্পদার্থবাদিনো। বৈশেধিকাদিব্ৎ |” লাংখ্যদর্পন ১)২৫। 


এখানে তিমি ক্গাদকৃত বৈশেষিক দর্শনকে যট্পদার্থবাদী 
বলিয়! স্পন্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর-. 
ণধন্মং ব্যাথ্যাতুকামন্ত ঘট্পদার্থোপবর্ণনম্‌। 
মাগবং গন্তকামস্ত হিমবদগমনোপমম্।* (প্রবচন ৰাক্য )। 
এই প্রসিদ্ধ প্রবচন বাক্যে ধর্্ম-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত কণাদের ঘট্‌ 
পদার্থ নিরূপণ উদ্ভম দেখিয়। উপহাস করা হইয়াছে । প্রকৃত" 
পক্ষে কিন্যু কণাদ ষট্পদার্থবাদী, কি সপ্তপদার্থবাদী ছিলেন, তাহা 
ঠিক করিয়া বলা বড়ই কঠিন। 


হিন্দুদর্শন--বৈশেধিক। ১৬৫ 


সে ষধাহ। হউক, এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, 
মহামুনি কণাদ দীর্ঘকালব্যাপী আরাধনায় ভগবান মতেশ্বরের 
সন্তোষ সম্পাদন করেন; এবং তীহারই আদেশক্রমে এই 
বৈশেষিক-দর্শন রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি “বিশেষ নামে একটা 
অভিনব পদাথের আবিষ্কার করেন, এবং তশুসমর্থনোপযোগী 
থুতর যুক্তি তর্ক গ্রশ্থমধ্যে সন্নিবেশিত করেন; এইজন্য তদীয় 
দর্শনশান্্র 'বৈশেষিক' নামে পরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছে। 

কণাদকূত বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিতক্ত। প্রত্যেক 
জধ্যায়ে ছুইটী করিয়া আহক আছে । আহক শব্দটা পরিচ্ছেদ 
কথার সমানার্থক। সমস্ত বৈশেধিক দশ'নে তিনশত সত্তরটা 
(৩৭০) সূত্র বর্তমান আছে। উহার যতগুলি সুত্র এক দিনে 
রচিত হইয়াছিল, সেই সমুদয় সূত্র লইয়া এক একটী আহ্বিক 
কল্লিত হইয়াছে । ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণ বৈশেষিক 
দর্শন রচন! করিতে মহামুনি কণাদের বিশ দিন মাত্র সময় ব্যয়িত 
হইয়াছিল। বিশ্রয়ের বিষয় এই যে, স্তাহার বিশ দিনের গ্রন্থ 
খানি উত্তমরূপে বুঝিয়। পড়িতে এখন বিশ মাস সময়ও বেশী 
বলিয়া মনে হয় ন!। 

এই দশননের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহিকে দ্রব্য) গুণ, কর্ম, 
এই তিনটী জাতিবিশিষ্ট পদার্থ নিরপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
আহ্রিকে জাতি ও বিশেষ নামক ছুইটী পদার্থ বণিত হইয়াছে । 
ঘিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আই্রিকে পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও 
আকাশ, এই পঞ্চভৃত, এবং ' দ্বিতীয় আহ্রিকে, কেবল কাল ও 
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দিক্‌ পদার্থদ্য় নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম ও 
দ্বিতীয় আহ্বিকে আত্মা ও মনের কথা বল! হইয়াছে। চতুর্থ 
অধায়ের প্রথম আহিকে জগতের মুল কারণানুসন্ধান ও প্রত্যক্ষের 
কারণ নির্ণয়, এবং দ্বিতীয় আহিকে শরীর সম্বন্ধে বিচার করা 
হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমান্থিকে দৈহিক কর্মসমূহ. আর 
দ্বিতীয়াহিকে মানসিক ব্যাপারনিচয় নিরূপিত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ের 
প্রথমাহিকে দান ও প্রতিগ্রহ এবং দ্বিতীয়াস্থিকে আশ্রমচতুষয় ও 
তদুপযোগী ধণ্ম কথিত হইয়াছে । সপ্তমাধ্যায়ের উভয় আহ্বিকে 
রূপরস।দি চতুর্বিবংশতি গুণ ও সমবায় “নন্থন্ধ' বণিত হইয়াছে 
আর অফ্টমাধ্যায়ের প্রথমাস্থিকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ও দ্বিতীয় আহ্িকে 
জ্ঞান'সাধন ইন্ড্রিয়র্গ নিরূপিত হইয়াছে . নবমাধ্যায়ের 
প্রথমাহ্িকে অভাব ও প্রত্যক্ষের কয়েকটী কারণ, আর দ্বিতীয় 
আহিকে অনুমান  স্মৃতিজ্ঞান প্রভৃতি এবং দশমাধ্যায়ের প্রথম 
আহিকে শ্রখ-দুঃখের কথা॥ ও দ্বিতীয়াহিকে সমবায়ী কারণ প্রভৃতি 
ত্রিবিধ কারণ ও প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিষয় বিবেচিত ও মীমাংসিত 
হইয়াছে । বলা আবশ্যক যে, « প্রবন্ধে আমরা উল্লিখিত পদাথথ” 
গুলির যতদুর সন্তব সংক্ষেপে আলোচনা করিতে যত্বু করিব। 
যায়দর্শনের ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেরও চরম লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স- 

লাভ। মুক্তি ও নিঃশ্রেয়ম একই পদার্থ। সেই নিঃশ্রেয়স- 
লানের একমাত্র উপায় হইতেছে তব্জ্ঞান। তন্বজ্ঞান বাতীতত 
কাহারও পক্ষেই নিঃশ্রেয়স লাভ করা সম্ভবপর হয় না। গোতম 
ফোড়শ-পদদার্থবাদী; সুতরাং তাহার মতে তত্বভ্তান বলিলে, যোড়শ 
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পদার্থের তত্ববোধ বুঝিতে হইবে; আর কণাদ ষট্পদার্থবাদী ; 
স্নতরাং তাহার মতে যট্পদার্থের তত্বজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির 
উপায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে । লৌকিক চেষ্টায়ও ষট্পদার্থের 
তত্তজ্জান লাভ কর! সম্ভবপর হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদ্বারা 
নিঃশ্রেয়সলাত সম্ভবপর হয় না; পরন্ত সেইরূপ তত্বজ্ঞানই 
নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির একমাত্র উপায়, যাহা ধর্ম বিশেষ-প্রসূত, অর্থাৎ 
নিক্ধাম ধশ্মের অনুশীলনে সমুণ্পন্ন, এবং যাহা সংশয়-বিপ্যয়- 
রহিতভাবে নিখিল বস্তুর তত্ব করামলকবৎ, প্রত্যক্ষগোচর করিয়! 
দেয়। এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কণাদদ খষি 
শান্ত্রের উদ্দেশ্য ততসিদ্ধির উপায় ও অভিমত পদার্থের সংখ্যা 
নির্দেশপূর্ণবক গ্রস্থারস্ত (সুত্রারস্ত) করিতেছেন -- 
“ ধর্মবিশেষপ্রস্থতাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ব-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়ানাং 
পদার্থানাং সাপরন্ধ্য বৈধন্ম্যাভ্যাং তত্জ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্‌। (১।১॥৪ সুত্র 1) 
এই বিশাল বিশ্বভা শারে যত রকম পদার্থ আছে, সে সমুদয় 
পদার্থ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত--১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম, 
৪। সামান্য ব জাতি, ৫। বিশেষ ও ৬। সমবায় ( একপ্রকার 
সন্বন্ধ)। কণাদের মতে জাগতিক পদার্থসংখ্য! এতদপেক্ষা নৃত্য 
বা অধিক সম্ভবপর হয় না। অবশ্য “অভাব? নামে এতদতি রিক্ত 
সপ্তন পদার্থ আছে সত্য, কিন্তু ভাবপদার্থ যতপ্রকার আছে, 
সে সমুদয়কে ইহারই অন্তভূক্তি করিয়া লইতে হইবে। এই 
ষড়দিধ পদার্থের মধো কোন কোন অংশে পরস্পর সাধর্ম্্যও 
(সমান ধর্মও ) আছে, আবার তদ্িরুদ্ধ বৈধর্ঘ্য (পরস্পর 


১৬৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বিপরীত ধর্মও ) আছে। সেই সাধশ্ম্য ও বৈধধ্ঘ্য সহকারে যে, 
উক্ত ষড়বিধ পদার্থের (অভাবেরও) যথাযথ জ্ঞান (তবজ্ঞান), 
সেই তবজ্ঞান হইতে জীবগণের নিঃশ্রেয়স বা দুঃখনিবৃত্তিরূপ 
মুক্তি সিদ্ধ হয়। 

এই তন্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিষ্কাম ধর্ট্মের অনুশীলন 
করিতে হয়। দীর্ঘকাল নিক্ষাম ধন্মের অনুশীলন করিতে করিতে 
চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ চিত্ত স্বতই বিমল জ্ঞান-প্রকাশে 
প্্ফুরিত হয়। সেই বিমল জ্ঞানালোকে অজ্ঞান-তিমির অন্তহিত 
হইয়া! যায়; তখন বস্তুতত্ব আপনা হইতেই যথাযথভাবে তাহার 
নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়। থাকে । অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে 
যেমন তত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনই নিষ্কামতাবে ধণ্মকর্থের 
অনুশীলন করাও একান্ত আবশ্যক ৷ সেই ধর্মী কি? 

“যতোহ্ভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সধর্মঃ। (১1১২1) 

অভ্যুদয় অর্থ__কল্যাণ; নিঃশ্রেয়স অর্থ-_নিশ্চিত বা নিঃশেষ 
» সর্ব্বোতকৃষ্ট কল্যাণ । ধর্ঘ্ম দ্বার! যেমন নানাপ্রকার আপেক্ষিক 
কল্যাণময় স্বর্গাদিলাভ করা যায়, তেমনি সর্বৰ কল্যাণের সারভূত 
বা সমাধিস্থান মুক্তিও লাত কর! যায় । সমস্ত জলরাশি 
যেরূপ মহাসমুদ্রের অন্তভূর্ত হইয়! যায়, তজ্রপ জাগতিক সর্বব- 
প্রকার কল্যাণই (আনন্দই) মুক্তিতে ডুবিয়া যায়। জগতে যর্ত 
প্রকার স্থখ ও স্বখসাধন আছে, সে সমস্তই ক্ষয়াতিশয়শালী 
অর্থাৎ তারতম্য বা! ন্যুনাধিকভাবাপন্ন ; জগতের লোক তাহ! 
হইতে আপনার অভিমত ভোগসম্পদ্‌ পাইয়াও পূর্ণ তৃত্তি লাগ 


হিম্দুর্শন_বৈশেধিক । ১৬৪৯ 
কষে না, করিতেও পারে না। কারণ, যেখানে ভোগের তারতম্য, 


সেখানে দ্বেষ-হিংসাবিজড়িত দুঃখসম্পর্কও অনিবার্য হইয়া পড়ে। 
আচার্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন__ 


“পরসম্পহুতৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং হঃখাকরোতি* ইতি। 


অর্থা পরের অধিক সম্পদ দেখিলে, তদপেক্ষা ন্যুন সম্পত্তি- 
শালী লোকের হৃদয়ে স্বতই দুঃখ হইয়া থাকে । আচার্য্য শঙ্করও 
বলিয়াছেন-- 

* মনুষ্যত্বাদারভ্য বন্জাণ্ডেযু দেহবস্থ সুখতারতম্যমন্ুশ্রীয়তে । ততশ্চ 
তদ্ধেতোর্ধশুম্ত তারতম্যং গমাতে। ধর্মতারতম্যাদধিকারিতারতম্যম্‌। 
প্রসিদ্ধং চ অধিত্ব-সামর্থ্যাদিকুতমধিকারিতারতম্যম্* ই্যাদি । 

(ব্রহ্গহ্যত্র শাঙ্কর ভাষ্য ১১1৪)। 

গতিপ্রায় এই যে, জগতে সকল লোকের অধিকার ( কর্ম্মা- 
নুষ্ঠানের শক্তি) সমান নহে; সুতরাং সকল লোকের কর্মানুষ্ঠানও 
একরকম হয় না; অনুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে কর্মফলেও 
যথেষ্ট তারতমা ঘটে ; ফলের তারতম্যে ভোগের [বৈষম্য-- 
ন্যুনাধিকভাব ঘটিয়! থাকে ; এই নুন্যাধিকভাবই অনাবিল স্থখামু- 
ভূতির প্রবল প্রতিপক্ষ । এই নিয়ম সকল দেশে সকল কালে ও 
সকল জীবের পক্ষেই সমান--অব্যভিচারী। কিন্তু মুক্তিতে এ 
দোষের সম্তাবনা নাই; কারণ, মুক্তি চিরকালই একরূপ--. 
তারতম্যবিবঞ্জিত এবং সকলের পক্ষেই সমান ; স্ৃতরাং সেখানে 
কোন প্রকার দুঃখ-সম্বন্ধ থাকিবার কোন কারণই নাই। এই 
কারণে মুক্তিকে 'নিঃঞ্রেয়স” বলা হইয়! থাকে । 
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উল্লিখিত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, উভয়ই ধর্মের ফল। 
(লোকসমূহ নিজ নিজ রুচি, প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে যথাবিধি 
ধর্মমানুষ্ঠানৰার! অভ্ভাদয়ও লাভ করিতে পারে, অথবা নিঃশ্রেয়সও 
পাইতে পারে। বিশেষ এই যে, যে সকল লোক ভোগপরায়ণ, 
কামনার দস, তাহারা স্বতই ইন্দিযবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যাই 
'বিভিন্ন প্রকার করে গ্রবৃন্ত হয়; সুতরাং তাহাদের কর্ম ঈশ্বর- 
ল্রীতির জন্য না হইয়। আত্মতৃপ্তির জন্য হয়; কাজেই তাহার! 
স্বকৃত কর্মের ফলেই জন্ম-মরণময় এই সংসারচক্রে নিরন্তর 
বিএগ্ডিত হইতে থাকে । কিন্ত যাহার! কামনার দাসত্ব পরিত্যাগ- 
পূর্বক পরমেশখবরের সেবায় দেহ মন সমর্পণ করিতে সমর্থ 
হইয়ছেন, সেই সকল মহাত্মার অনুষ্ঠিত কর্মে ভোগবাসনার 
কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকে না । নিষ্কামভাষ্কে অনুষ্ঠিত সেই 
সমুদয় কর্মী তাহাদের জন্ম-মরণপ্রবাহের কারণ না হইয়া, বরং 
চিত্তশুদ্ধি ও পরমেখরের প্রসাদ সমুগ্গাদ্ন করত পরম কল্যাণকর 
মুক্তিমার্গের সম্পূর্ণ সহায় হয়। 
ভগবান ধলিয়াছেন__ 

* যোগিন: কর্ণ কুর্বস্তি সঙ্গ তক ত্ব-গুছয়ে। ” [গীতা। | 

_ যোগিরা ফলাকাম্থা পরিত্যাগপূর্ববক চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে 
(নিষ্কামভাবে) কর্শানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বস্তৃতই চিত্ত বিশুদ্ধ 
না হইলে প্রকৃত তত্বজ্ঞান জন্মে না; পবিব্রভাবে ধর্্মামুশীলন না 
করিপেও চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে না; চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকৃত 
তত্বজ্ঞানও হয় না) এবং প্রকৃত তত্বজ্ঞানের অভাবে মুক্তিলাতও 


হিন্দুদর্শন-_ বৈশেধিক। ১৭১ 


জীবের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই সৃত্রকার 
গ্রন্থাযস্তের প্রথমেই মুমুক্ষুর পরম সুহৃদ ধর্্মতত্ব নিরূপণের 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন-__ 


*অথাতো। (১) ধন্মং ব্যাখ্যান্তামত € ॥ ১1১1১ ॥ 


যেহেতু ধর্মই মুক্তি-সাধন তত্জ্ঞান লাভের নিদ্দান, সেই 
হেতু আমি ধণ্মতত্ব বর্ণনা করিব। তাহার অন্তনিহিত পূর্বেবাক্র 
গৃঢ আতপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া৷ কৌতুকপ্রিয় কোন 
লোক কণাদকে লক্ষ্য করিয়! বণিয়াছেন-- 


* ধর্মং ব্যাথ্যাতুকামন্ত ষটপদার্থোপবর্ণনম্‌। 
সাগরং গন্তকামন্য হিমব্দগমনোপমম ॥ ৮ 


অর্থাৎ সাগর-গমনার্থী লোকের হিমালয়াভিমুখে গমন যেরূপ 
হান্যজনক ধর্ধ্াব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত কণাদ মুণিয় দ্রেবা দ ষট্পদার্থ 
বর্ণনার প্রয়াসও ঠিক সেইরূপই উপহাসের বিষয় । বন্তঃ 
কণাদের সমন্ধে এরূপ পরিহাসোক্তি যে. কেবল কৌতুক 
প্রিয়তারই পরিচায়ক, তাহা নহে, পরস্ত্র বিষম অনভিজ্ঞতারও 





(১) স্ুত্রস্থ 'অথ' শব্দটা আনন্ত্ধ্যার্ক; সমবেত শিষ্যগণের জিজ্ঞাস।র 
অনন্তর। 'অত"* এই হেতু ; যে হেতু ধর্মই শিষ্যজিজ্ঞান্ত ছুঃখনিবৃত্তির 
রা মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই হেতু । অভিপ্রায় এই যে, সমাগত 
শিষ্যাগণ দুংখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে পর, কণা 
খষ ধর্মকেই দুঃখনিবৃত্তিব পরম কারণ জানিয়|, সেই ধর্মত্বত্ব বলিবার 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। 


১৭২ ঁলোশি্ প্রবন্থী। 
নিদর্শন । কণাদকে তত্ব্ভান নিরূপণের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই 
যে, যট্পদার্থ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, এ কথ! প্রথমেই 
হল! হইয়াছে; স্বৃতরাং সে কথার পুনরুত্তি না করিয়া! এখন প্রকৃত 
বিষয়ে অগ্রসর হুওয়! হ্উক-_ 
[ব্য ও তাহা বিভাঁগ। ] 

তরজ্ঞানোপযোগী যে ষট্পদীর্থের উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
যে সমুদয় পদার্থের নাম যথা _দ্রবা, গুণ, ফণ্ম, সামান্য (জাতি) 
লমবায়, বিশেষ ও অভাব । তন্মধো যে পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া 
ঈমবেত থাকে, অর্থাত যাহা কশ্মিন্‌ কালেও গুণ ব| ক্রিয়ায় সহিত 
বিযুক্ত হয় না, গুণ ও ক্রিয়া মহযোগে থাকাই যাহার স্বভাব, 
এবং যাহ! সমবায়ী কারণরূপে শিদ্দিষ্ট তাহার নাম দ্রব্য (১)। 

কথিত ভ্রব্য-পদার্থ নয়ুভাগে বিভক্ত,__পৃষ্টিবী, জল, তেজ 
ধাযু, আকাশ, কাল, দিক্‌, জীবাত্মা ও পরমাত্া। পৃথিবী কি? 

প্রূপ-রস:গন্ধ-্পর্শবতী পৃথিবী” ॥ ২131১ | 

দ্নপ, রদ, গন্ধ ও স্পর্ণগুণবিশিষ্ট দ্রব্যৈর নাম পৃথিবী । 
পৃথিবীর নিজন্ব রূপ কৃষ্ণ, রস মধুরাম্াদিতেদে ফ্ডবিধ গন্ধ ছুই 
প্রকার (দদগন্ধ ও অনদগন্ধ) এবং স্পর্শ অনুষ্তাশীত অর্থাৎ উঞ্ণও 
নয়। শতলও নয়, এরূপ একপ্রকার স্পর্শগুণ। নব্য নৈয়ায়িকগণ 
'একূপ পরিচয়ে পরিতুষ্ট না হইয়া, তাহারা বলেন-.. 

'গম্ধসমবায়ি কারণত্বং-_পৃথিবীত্বম্‌।” 


(১) *ক্রিয়াগুণবং সমবার়িকাররণমিতি প্রব্যলক্ষণম্‌! ॥ ১১1১৫ সুত্র | 
রব্যমাত্রই গুণ ও ক্রিরাবিশিষ্ট ও সমবায়ী কারণ হইৰে। ইহাই 
দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ। 


ছিন্দুদর্পন--. বৈশেধিক | ১৭৩ 


অর্থাত নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে, যে দ্রব্যটী গন্ধের স্মমরায়ী 
কারণ, গন্ধ যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে চিরকাল আছে ও থাকিবে? 
যাহা কখনও গম্ধাবিযুক্ত হয় নাই বা হইবে না, তাহার নাম পৃথিবী । 
গন্ধই পৃথিবীর নিজস্ব গুণ ; সুতরাং উহাই পৃথিবীর পরিচায়ক । 
রূপ রসাদি গুণগুলি অপরাপর ভূত হইতে প্রাপ্ত; স্থতরাং 
সেগুলি পৃথিবীর প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নহে। অতএব, যে সমুদয় 
বস্তুতে গন্ধ থাকা! প্রমাণিত হয়, সে সমুদয় বন্কে পৃথিবী বা 
পাধিব বলিয়া গ্রহণ করিতে হুইবে । ইহাই অবিসংবাদিত্ত 
মিয়ম (১)। 





(১) সাংখ্য ও বেদাপ্ত মতে আকাশাদি পঞ্চভৃতেরই উৎপত্তি মমধিত 
হইয়াছে; এবং আকাশাদি ক্রমে পর পর পঞ্চভৃতের উৎপত্তিকথাও বর্ণিত 
আছে। পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হুইতে বায়ূ, বায়ু 
হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । 
তন্মধ্যে আকাশের শব, বায়ুর স্পর্শ, তেজেব রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর 
গন্ধ হইতেছে নিজস্ব গুগ। বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্ট় আবার কারণগত্ব 
ও সমুরর্দ গুণও পাইয়াছে ; তদনুসারে সর্ব কনিষ্ঠ পৃথিবীর গুণ পাচ-_ 
শব, গিশ, রূপ, রস ও গন্ধ 7 জলের গুণ চার--শব, স্পর্শ রূপ ও রস। 
তেঁজের গুণ তিন--শব, স্পর্শ ও রূপ; বায়ুর গুপ হই--শ্রব্ব ও ম্পর্ল 
আকাশের একমাত্র গুপ--শর্ধ। কুত্রকার রুণাদ সেই অভিপ্রায়েই 
পৃথিবীর টারিটা গুণের উল্লেখ করিয়াছেন কি না, তাহা নির্ণয় কর! কিছু 
কঠিন। তবে তিনি যে যুক্তিতে পৃথিবীর চারিটা মাত্র গুণের উল্লেখ 
কথিয়াছেন, সেই যুক্তিতেই শব্দ-গুণেরও উল্লেখ কর! উচিত ছিল; অত? 
তাহা ধরয়!। লইন্বে হইবে। 


১৭৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


তদনুসারে পাষাণ, (১) বৃক্ষ লা প্রভৃতি গম্গযুক্ত পদার্থ- 
সমূহ পাধিব পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইবে । ন্বর্ণেও গন্ধ আছ্ধে ; 
হৃতরাং উহা! তৈজস হইলেও পাথিৰ সম্বন্ধ রহিত নহে। জলে ও 
বায়ুতে যে, গন্ধ পাওয়া যায়, তাহ! জল ও বায়ুর শ্বাভাবিক 
গুণ নহে; উহা পৃথিবী বা পাথিব পদার্থের সংসর্গজনিত 
আগন্থক (২1 এই কারণেই অতি দুর্গন্ধ জলকেও দ্রব্য ও 
যন্ত্রবিশেষ দ্বারা পরিষ্কীত করিলে, তাহাতে আর কোন গন্ধই পাওয়া 
যায় না। বায়ুর অবস্থাও ঠিক তদ্রপ । ফল কথা, কণাদের মতে 
গন্ধই পৃথিবী ও পািব পদার্থের একমাত্র পণ্চায়ক বিশেষ গুণ ; 


শািসিসপিসপ শিপন পীপিিপ্প পাপ 











(১) ৬াপাততঃ যা্দও পাষাণে কোন প্রকার গন্ধেব উপলব্ধি হয় ন! 
সত্য, তথাপি পাষাণকে ঘর্ষণ করিলে কিংবা ভশ্ম পবিণত করিলে নিশ্চয় 
গন্ধের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে পাষাণে মূলতঃ গন্ধ নাঁ থাকিলে কখনষ্ 
ঘর্ষণ করিলে বা পাষাণ-ভশ্মে গন্ধেব উপলক্কি তইতে পীহিত না। যখন এ 
ছই অবস্থায় গন্ধ পাওয়া যার, তখন নিশ্চয়ই পাষাণে গন্ধ আছে স্বকার 
করিতে হইবে। ' গন্ধ থাকায় উহাও পৃথিবীমধো পরিগ্ণত না 
হইবে কেন। 

(২) সাংখ্যাচর্ধের! বলিয়াছেন-- 

প্উপলভ্যাপ্প,চোগন্ধং কেচিদ্‌ বুযুবনৈপুণাঃ। 
পৃথিব্যামেব তং বিগ্ভাদাপো বাযুং চ সংশ্রিতম্‌ ৪ 

অর্থাৎ বিচারবিমুখ কোন লোক যদি জলে ও বায়ুতে গন্ধ পাইয়া 
গন্ধ জল ও বাধুব শ্বাভাবিক গুণ বলিয়! মনে করে, তাহা দুল 
বুঝিতে হইবে, এ গন্ধ পৃথিবীরই গুণ; কেবল সংস্পর্শ বশতঃ ভল ও 
বাযুছে গ্রতীত হইতেছে মাত্র। 


হিন্দুদর্শন__(বশেষিক | . ১৭ 


আর রূপ, রস ও স্পর্শ, এই তিনটা উহার সাধারণ গুণমাত্র 7 
কারণ, এ গুণত্রয় যথাসম্ভব অপরাপর তূতেও বিদ্যমান আছে । 
অতএব পূর্ববকথিত 'গঞ্ছসমবায়িকারণত্বং পৃথিবীত্বম্ ইহাই পৃথিবীর! 
পরিচায়ক চূড়ান্ত লক্ষণ বুঝিতে হইবে । দ্রব্যের দ্বিতীয় ব্ভাগ-_ 
জল। ভ্রলের লক্ষণ-_ 
“রূপ-রস-্পশবত্য আপে! ভ্রবাঃ স্িপ্ধাঃ 0” ২1১২ ॥ 

অর্থাৎ্থ জলের স্বাভাবিক রূপ (বর্ণ) শুক্ল, রস--ধুর, ও' 
স্পর্শ_ শীতল । দ্রব্যান্তরে সংযোগ বশতঃ জলেও সাময়িকভাকে: 
বর্ণান্তর, রসাস্তর ও উষ্ণস্পর্শাদি সংঘটিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু 
দ্রব্যান্থরের সাহায্যে পরিষ্কীত ও বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে 
পারিলে, সেই জলই আবার স্বচ্ছ শুভ্র” মধুর ও শীতল স্পর্শে 
প্রক্টিত হয়। 


উদ্লিখিত সুর মধ্যে যে, রূপ. রস ও স্পশগুণের উমেখ 
আছে, উহা! জলের পরিচায়ক মাত্র, প্রকৃত লক্ষণ নহে; কারণ, 
এঁ সমুদয় গুণ জল ভিন্ন অন্য পদাখেও ( পৃথিব্যাদিতেও ) 
বিষ্কমান দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এ সমুদয় গুণ কখনই 
জলের প্রকৃত লক্ষণ ঝ! স্বরূপ-প্রকাশক হইতে পারে না। উহার 
প্রকৃত লক্ষণ হইতেছে_-'লিগ্ত্ব । নব্য নৈয়াফিকগণও বলিয়া 
ধাকেন_-'সমবায়েন ন্মেহবত্বং জলত্বম । অর্থাৎ ন্রেহনামক 
গুণটা যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিছ্যমান থাকে, তাহার নাম জল। 
শু শক্ত, (ছাতু) প্রভৃতি পদাথকে যাহা দ্বারা পিগাকারে 
পরিণত করা যায়, তাহার নাম ম্েহ। জলই উক্ত ম্নেহ; 


১৭৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


গুণের একমাত্র আশ্রয়। দ্বৃত তৈল প্রভৃতিতে যে, নেহ-গুণের 
সত্তা প্রতীতি হয়, তাহা উহাদের নিজস্ব গুণ নহে; পরস্ত্ু উহাদের 
মধ্যে সৃষ্মভাবে যে জলীয় অংশ বিদ্মান আছে, এ স্মেহ-গুণ 
নেই জলীয় ভাগেরই ন্বত্তঃসিদ্ধ ধর্ম; কেবল একত্র সংস্থিতি 
নিবন্ধন এরূপ ভ্রান্তি হয় মাত্র (১)। অতঃপর তৃতীয় দ্রব্য 
(তেজের বিষয় আলোচন! করা যাউক | তেজের স্বরূপ নির্দেশ 
করিতে যাইয়। কণাদ বলিয়াছেন-__ 


* তেজ! রূপ-্পর্শবৎ | * ২1১1৩। 


(৯) উপরে যে জলের লক্ষণ বল! হইল) উহ হৃত্রান্থগত লক্ষণ মাত্র । 
নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ ইছা ছাড়। আরও অনেক প্রকার লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়। থাকেন। পাঠকবর্গের অনুপযোগী ও অকুচিকর হইবে মনে 
করিয়। এখানে আর সে সকলের উল্লেখ করা হইল না. 


স্তাযমতে জল একটা মৌলিক গদার্থ--যৌগিক পদার্থ নহে। 
ইদানীস্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে, জ্বলকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া 
নির্দেশ করেন, যনে হয়, তাহাদ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষতি হয় না) 
কেন না, জল ছুই প্রকার-_-নিত্য ও অনিত্য। তম্মধ্যে অনিত্য জলই 
আন্ত পদার্থের সংযোগজ হইতে পারে, নিত্য জল নথে। নিত্য জল 
প্রমাণুত্বরূপ। অতি সুক্ষ, ব্যবহারের অনুপযোগী ; সেই নিত্য জলীয় 
পরমাণুর সংযোগে স্থল জলের অভিব্যক্তি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়) 
এবং এ যে, জলীয় উপাদান অতি হৃক্্ম পরমাণু. তাহাই বৈজ্ঞানিকের 
আভিমত উপাদান_দ্বিবিধ বাষ্প। যদিও ৫ ছুই গ্রকার বাশ্পে আপাত- 
দৃষ্টিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা! যায় সত্য, তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা 
যাতে পারে যে, যাহাতে যাহা নাই, তাহ! হইতে কখনও তাহার উৎপদ্ধি 
হয় ন|, ও হইতে পারে না; শ্ুতরাং এ দ্বিবিধ বাম্পই জলোপাদান নিত্য 
পরমাণূ-মংসট। নচেৎ উহা হইতে জল আসিতেই পারে না। 


হিন্ুদর্শন-_বৈশেধিক। ১৭৭. 


তেজ্পঃ কাহাকে বলে? না, যে দ্রব্য রূপ ও স্পর্শ গুণবান্‌, 
তাহাই তেজঃপদার্থ। তেজের রূপ (বর্ণ) শুর্ু-ভাম্বর, অর্থাৎ 
ঈষৎ লোহিত এবং উহার স্পর্শ উষ্ণ। পৃথিবী এবং ভলেও 
রূপ ও স্পর্শ গুণ আছে সত্য, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণতা! ও লোছিত 
রূপ তেজঃ ভিন্ন অন্থ কোন পদার্থেই নাই । জল ও 
পৃথিব্যাদিতেও উক্ত গুণদয় কারণান্তর-সংযোগে সাময়িকভাবে 
আবিভূতি হয় বটে, কিন্তু উহা! স্বাভাবিক নহে। উক্ত গুণথয়ের 
মধ্যে একমাত্র রূপই তেজের নিজস্ব গুণ, অন্য গুণটা ( স্পর্শ) 
স্বকারণ হইতে প্রাপ্ত__আগন্তুক। এই নিয়মে তেজেও আকাশীয় 
শব্দগুণের অনুবৃ্ি থাকা অবশ্ু শ্বীকার্য্য; কিস্ত্ী তেজে উহা 
অভিব্যক্ত--সাধারণের অনুভবযোগ্য নয় বলিয়া কণাদ শ্বীয় 
মুত্রমধ্যে উহার উল্লেখ করেন নাই (১); বস্ততঃ তেজেতে 
০) তেজের গুণ, রূপ ও স্পর্শ ছুই প্রকার-_উদ্তূত (ইন্রিয়গ্রাহ) ও 
অন্তত (ইন্দ্িয়ের অগ্রাহ্‌__অনভিবাক্ত)। কোথাও কেবস রূপমান্র 
উচ্তুত, আর স্পর্শ অনুভুত, কোথাও বা! কেবল স্পর্শ ই উদ্ভুত, আর রূপ 
অমুত্তত। কোথাও বা এ উভয় গুণই সমানভাবে উড্ভৃত বা অনুত্ত,ত 
হয়| থাকে | জ্ুতরাং গুণানুসারে তেজঃ চারি অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। এই জন্ত মুবর্ণে (স্বর্গ তেজং-পদার্থ মধো পর্লিগপিত, ) কেবল 
উুরুভাঙ্বর রূপটা মাত্র উত্তত, কিন্তু উষ্ণতা গুগ অনুত্ত; তণ্ত লৌহেও 
তৈজঃ (অগ্নি) আছে, কিন্তু সেখানে রূপটী মাত্র অস্ুত্,ত থাকির! স্পর্শদার 
উদ্ভুত হয়) আবার চস্কুঃও তৈজস পদার্থ; সেখানে তেজের রূপ ও প্পর্শ 
ইই- অনুত্ভূত অবস্থায় থাকে । অগ্রি প্রভূতিতে আবার এ উততয় খই 
ছুলাভাবে বিদ্তুমা থাকিয়া কার্ধ্য করিয়! থাকে । 

১২ 





১৭৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উহ্ারও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিদ্যা অগ্নি, 
স্বর্ণ ও চন্ত্র-সূর্ধ্যের কিরণ, এ সমুদয় পদার্থ উক্ত তেজেরই 
অন্তভূতি। তেজের পর বায়ুর লক্ষণ বলিতে যাইয়া সূত্রকার 
বলিয়াছেন, বায়ু কি 1 না,_ 


* স্পর্শবান্‌ বায়ুঃ |” ২১৪ ॥ 


রূপহীন অথচ স্পর্শ গুণযুক্ত দ্রব্যের নাম বায়ু। বায়ুতে 
স্পর্শ গুণ আছে সত্য, কিন্তু সে স্পশ” উষ্ণ বা শীতল নহে-- 
অনুষ্ণাশীত ; সৃতরাং উহাকে এক বিজাতীয় স্পর্শ বলিতে হয়। 
পৃথিব্যানি দ্রব্য্রয়েও স্পর্শ গুণ আছে সত্য, কিন্তু তাহ। শীত বা 
উদ্ণ স্পর্শ, অনুষ্ণাশীত নহে ; অধিকন্তু সে সকল দ্রব্যে ম্পশে রি 
সহচরতাবে কোন একটা রূপও বিদ্বামান থকে; এই কারণে 
পৃথিবী, জল ও তেজে বায়ুর লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইল না, এবং 
ল্পর্শ-সন্বন্ধ ন| থাকায় আকাশেও সে লক্ষণ প্রশক্ত হই 
না। কোন প্রকার রূপ (উদ্ভুত) ন! থাকায় বায়ু কাভাণে 
চক্ষুগ্রাহয হয় না; কেবল কি দ্বার! উহার স্পর্শানুতৰ 
হয় মাত্র। এই রে দ্বারাই বাুর স্বরূপ ও অবস্থাবিশেষ 
জনুমান করিয়! লইতে হয় (১)। 

উপরিলিখিত চারিটা দ্রব্যে ষে সমুদয় গুণের সন্ভাব করিত 

(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--পজ্ঞেযঃ ম্পর্শাদিলঙ্গকঃ ” 

অর্থাৎ স্পর্শ প্রভৃতি হেতুঘার! বামুকে জানিতে হয়; প্রত্যক্ষ দায় 
নহে) ইত্যাদি। 





হিন্দুদর্শন__বৈশেধিক'। ৩৭৪: 


ইইল, পঞ্চম দ্রব্য আকাশে তাহার কোন একটা গুণও নাই (১)) 
আকাশের একমাত্র বিশেষ গুণ হইতেছে শব | সেই শব-গুণের 
সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য শব্দ 
জাকাশের বিশেষ লক্ষণ বাঁ পরিচায়ক ॥ কেন না, 


পশবাঁং স্পর্শবতামণ্ডণঃ ॥' ২১1২৫ 1 


অর্ধাৎ যে সকল দ্রব্যে স্পর্শগুণ আছে, যুক্তিদ্বারা জানা 
বায় যে, শব্দ কখনই সে সকলের গুণ নহে; সুতরাং স্বীকার! 
করিতে হয়__ 
“পরিশেষাৎ লিঙ্গমাকাশস্ত ৫ ২১1২৭ ॥ 


শব্খমাত্রই আকাশাশ্রিহ এবং শব্ঘই আকাশের অনুমাপক' 
হেতু (২)$ এইজন্য পরবস্তী নৈয়ািকগণ আকাশের লক্ষণ বলেন 


পোপ 


(১) গোতম বলিয়াছেন-ণত আকাশে ন বিগ্বন্থে |” ২১৫1 
অর্থাৎ পৃথিবীগত গুণসশৃহ, আকাশে বিদ্বান নাই। 

(২) এখানে দেখিতে হইবে যে, শর্ব একটা গুণ? গুণ কখনই কোন, 
ধরব আশ্রয় না করিয়! স্বাধীনভাবে থাকিতে পাবে না; অথচ দেখিত্তে 
গাওয়। যায়, ম্পর্শধোগ্য যত পদার্থ আছে _-পৃথিবী হইতে বায়ু পধ্যস্ত 
কোন প্রব্যই শবের আশ্রয় নহে। বায়ু শববহ সতা, কিন্তু শবোর 
আশ্রয় ব| সমবায়ী কারণ নহে । শক যদিস্পশের গ্তায় বাযুবও গুণ হজ, 
তাহা হইলে, স্পর্শের ন্তার শবও চিরকাল বায়ুর সহচর হইত বাযু 
থেংন ম্পর্শহীন হইয়| থাকে না,_বাযু বত অল্পই হউক না কেন, তছপধুক্ত 
শর্শগু তাহাতে থাকেই; তেসনি শঙ্ষেরও তাহাতে থাকা উচিত হইত). 
দধচ তাহা হয় না) এই কারণে বাযুকে শব্বের আশ্রয় বল। যায় না। 





সদ শস্পিপ্ীপ সা পাপী তত ৭ পিতা পপ পাশ 








১৮০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


সপ্শবাণ্সমবাধ়িকারণম্‌ আকাশম্‌” বাহ! শব্দের সমবায়ী কারখ। 
জর্থাৎ যাহ! হইতে শব্দের সমবায় সম্বন্ধে উৎপত্তি হয়) তাহার 
নাম আকাশ। এই আকাশ এক অখণ্ড নিত্য ও সর্বব্যাপী 
দ্রবযপদার্থ। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ষে, বায়ু ও আকাশ উভয়ই লোক- 








এই অভিগ্রায়ে শৃত্রকার বলিলেন--*শব্ধঃ স্পর্শবতাম গুণঃ2? (২1১২৫) 
অর্থাৎ যে নকল পদার্থে স্পর্শ গুণ বিষ্কমান আছে, শব মে সকলের গুণ 
নহে। বাযুবিহীন অবরুদ্ধ কাচপত্রের মধ্যে ঘণ্টা বাজাইলেও নিকটস্থ 
লোকের! যে, শব্ধ শুনিতে পায় ন।, তাহার কারণ--সেখানে শববহ বায়ুর 
অভাব। বাধু তখন এ শব্ধ বহন কবিয়। শ্রোতার কর্ণমূলে আনয়ন কবে 
না; এই জন্ত নিকটস্থ লোকেরাও শব শুনিতে পায় না, কিত্ত শব্ষের অভাব 
নিবন্ধন নহে। সেথানে আকাশ যখন আছে। তখন দিশ্চয়ই সেখানে শকের ৫ 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই শবই আকাশের বিশেষ্ধ$ণ এবং তাহাঘ্বারাই 
আকাশের অন্তিত্ব অনুমিত হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলেন_-অকাশ 
কোন বস্ধ নহে; উহা অবস্ত--আৰরণের অভাৰ মাত্র; অথাৎ কোন 
প্রকার আবরণ না| থাকারই নাম আকাশ। বন্ততঃ তাহাদের এ সিদ্ধান্ত 
লমীচীন মনে হয় না। কারণ, অভাবের কোনও অংশ ৰা বিভাগ নাই; 
উহ! এক ও ভথও্ড। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত (য়, কোন প্রকার 
আবরণ লা! থাকার । আবরণ সামান্াভাবের ) নামই যদ্ধ আকাশ হয়। 
তবে গ্রচপিত আকাশে যখন একটা মাত্র পক্ষীও উড়তে থাকে, তথনই 
আবরণের অভাব নষ্ট হইয়। মায় । কারণ, সেই পক্ষীপ্বারাই তখন উর্ধে 
ক্আবরণ ঘটিয়াছে. কাড়েই আবরগান্ভাবরূগী অপণণ্ড কাকাপেকও বিলোপ 
হইয়াছে. স্থতরাং গ্রচলিত আকাশে আর দ্বিতীয় পক্ষী উাঁড়বার অবকাশ 
থাকতে পাবে না। ভাথচ সর্বদেশে ও সর্বকালে একই সময়ে বছ পক্ষী 
অংকশে উড়য়। থাকে; সুতরাং বৌদ্ধমত শ্রপঙ্জত মনে কাঁরতে পারা 
যায় না। এ সন্বপ্ধে আও অনেক গ্রকাব তক বিতর্ক আছে; বাহলা ও 
নীরষ বোধে এখানে আর সে সকলের আলোচন! কর! চইয ন1। 
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ট্ষুর অগোচর--অপ্রত্যক্ষ। নানা কারণে ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেও, ইহাদের দ্রব্যতব স্বীকারে যুক্তি কি? এবং আকাশের 
নিত্যত্ব পক্ষেরই বা সাধক কি? ততুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন-_ 
“দ্রব্যত্ব-নিত্যত্বে বায়না ব্যাখ্যাতে ॥ ২১২৮ ॥ 
গুণ কখনও দ্রব্য ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; এবং দ্রব্ও গুণ 
ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; গুণ ও দ্রব্যের পরস্পর অনুচ্ছেগ্ত 
সম্বন্ধ । এই কারণে কেহ কেহ গুণসমষ্টিকেই ভ্রব্যনামে অতিহিত 
করিয়। থাকেন | ফলত; গুণই দ্রব্যের প্রধান পরিচায়ক । এখন 
দেখিতে ছইবে, স্পর্শ ও শব, এই উত্তয়ই যখন গুণ ; এবং এ 
উভয় গুণই যখন যথাক্রমে বায়ু ও আকাশে আশ্রিত, তখন এ 
উভয় গুণের আশ্রয় বায়ু ও আকাশের দ্রব্যত্ব অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। কাজেই বায়ু ও আকাশকে প্রব্যশ্রেণীর অস্তভূক্ত 
করিয়। লইতে হয়। 
তাহার পর, আমরা! সকলেই অনুভবগোচর সকল দ্রেব্যেরই 
নানাধিক্য অনুভব করিয়। থাকি ; অবয়বের অল্লাধিক্য না হইলে 
কোন বস্তুরই ল্লাধিক্য হয় না ও হইতে পারে না; ম্ুতরাং 
বলিতে হইবে, বায়ুর যে, অল্লাধিক্য, তাহ! তাহার অবয়ব-সংযোগের 
অল্লাধিক্যেরই ফল। ইহ! দ্বারাই বুঝ। যাইতেছে যে, বায়ু নিরবয়ৰ 
পদার্থ নহে সাবয়ব ; এবং তাহারও উতুপাদক অবয়ব (দ্রব্য ) 
আছে। সাবয়ব পদার্থমাত্রই অনিত্য ; স্বতরাং যদিও বায়বীয় 
গরমাণু (যাহ! পুল বায়ুর উৎপাদক,) নিত্য হউক, তথাপি আমাদের 
অনুভবগম্য বায়ুকে নিত্য বলিতে পারা যায় না। অবশ্ঠু, আকাশের 


০৮২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কারণ, আকাশের অল্লাধিক্য কখনও 
দ্রেখা যায় না; কাজেই তাহার অংশ বা অবয়বের অস্তিতও কল্পনা 
করা যায় না; এবং নিরবয়ব পদার্থের উৎপত্তি ব| বিনাশকল্পনাও 
সম্ভব হয় না; কাজেই আকাশকে বায়ুর ম্যায় অবিত্যও বলিতে পার! 
বায় না) এই জম্ই আকাশের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় (১)। 

অতঃপর কালের কথা । বৈশেধিক মতে কালও একটা দ্রঝ 
পদার্থ, এবং আকাশের হ্যায় অপ্রত্যক্ষ (২)। কিন্ত্ী অপ্রত্যক্ষ 
হইলেও উহার অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ ও লোকব্যবহার-সম্মত। স্বয়ং 
সূত্রকার এইরূপেই কালের পরিচয় দিয়াছেন_- 

“অপরল্মিন্নপপরং যুগপৎ চিরং, ক্ষিপ্রমিতি কাল-লিঙ্গানি ॥ ২1২৬ ॥ 








(১) শ্বত্রকার 'নিতোর লক্ষণ বলিয়াছেন এইরূপ-- 

“সদকারণবৎ নিত্যম্॥” ৪1১১৪ 
যে পদার্থ মং (অভাব নহে,) ও কারপবিশিষ্ট (সকারণক) নত্ব, তাহাই 
নিতা। অভিপ্রায় এই যে, অবয়বসমন্টি দ্বারা এক একটা অবরবী (জর 
পদার্থ) নির্মিত হইয়া! থাকে ; এইজন্য অবয়বই প্রধানতঃ জন্য দ্রব্যমাত্রের 
কারণ, এবং সেই কারণভৃত অবয়ব ভ্রব্যগুলি শ্বকাধ্য অবয়বীর তঙ্গে 
লাগিয়! থাকে । যাহা নিজে সং_ অভাব নয়, অথচ এরূপ কারণবান্‌ 
নহে-অকারণবং__নিরবয়ব, তাহাই নিত্য পদার্থ । আকাশও সংপদার্থ। 

অথচ অবয়বযুক্ত নহে, সুতরাং নি মধ্যে পরিগণিত। 


(২) কোন কোন মীমাংসকের মতে কালও বড়িক্িয়-গ্রাহথ ; স্থতরাং 
প্রত্যক্ষ নহে। ধর্মরাজ অধবরীন্ত্রও “নীরূপস্তাপি কালন্ত ইন্টিয়- 
বেগ্তত্বাভ্যুপগমেন” ইত্যাদি বাক্যে কালের ইন্জরিয়গ্রাহতা স্বীকার 
করিয়াছেন। বিশেষণ-যোগে অন্তাউ দ্রবেের গ্তায় কালেরও প্রত্যক্ষ 
হইয়। থাকে) সুতরাং কাল অগ্রত্যক্ষ নহে। 
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যাহাদ্বার পরত্ব ও অপরত্ব বা জোষ্ঠত্ব ও কণিষ্ঠত-ব্যবহার 
নিষ্পন্ন হয়, এবং বস্তুর নব-পুরাতনভাব বুঝিতে পারা যায়, 
ভাহার নাম কাল। জ্ঞেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব, এবং নৃতনত্ব ও পুরাণশ্ব, 
এ সমস্ত বাবহার আপেক্ষিক। যাহ! একের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ব| 
পুরাতন, তাহাই মাবার অন্তের অপেক্ষায় কনিষ্ঠ | নূতন বলিয়! 
ব্যবহাত হইয়া থাকে। এই যে, আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদিতাব, 
ইহার মূলে একমাত্র সূর্য্যকিরণ-সংস্পর্শের ন্যনাধিক্য ছাড়া, আর 
কারণ নাই। যাহার সঙ্গে সূর্ধ্কিরণের কিংবা! সূর্ধ্যদেবের 
উদয়ান্তের অধিক পরিমাণে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহাকেই জ্যেষ্ঠ, 
আর যাহার সঙ্গে অল্প পরিষাণে সম্বন্ধ ঘটিয়ছে, তাহাকেই 
কনিষ্ঠ বলয়! নির্দেশ করা হইয়া থাকে । ূর্ধযদেবই মহাকালের 
বটাযন্তর। তীহারই ক্রিয়া-সাহায্যে লোকে ক্ষণ, দণ্ড, দিন, 
মাস, খতু, বুসরাদি অৰধারণ করিয়! লয়; এবং তদমুসারেই 
জ্ঞেষ্টত্ব কনিষ্ঠত্বাদি ব্যবহার পরিনিষ্পন্ন হুইয়। থাকে । কাজেই 
এ জাতীয় ব্যবহারকে কালের অনুমাপক বল! যাইতে পারে। 
তা ছাড়া, যুগপৎ ( এক সঙ্গে উৎপন্ন হইল ), চির ( বিলম্ব, চির- 
জীবী), ও ক্ষিপ্র (শীত্রগামী) ইত্যাদি প্রতীতিও আলোচ্য 
কালেরই সন্তাব সৃচন! করিয়া! থাকে। 


কাল স্বরূপতঃ এক অখণ্ড নিত্য পদার্থ; ক্রিয়াঘার৷ তাহার 
বিভাগ কল্পিত হয় এবং এ বিভাগই লোকব্যবহারের 
সহায়ক। এ জাতীয় ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়াই কালকে একটা 
স্বতন্ত্র ত্রব্য পদার্থ বলিয়। পরিগণন। কর! হইয়াছে। কাল এক 


৩১৮৪ ফেলোশিপ গ্রবন্ধ। 


জথণ্ড হইলেও বিভিন্ন ক্রিয়৷ সহযোগে তাহার দিন মানাঘি 
খণ্ড ব| বিভাগ কল্লিত হইয়া থাকে (১)। 

কালের পরই দিকের লক্ষণ কধিত হুইয়াছে। দিকের 
অস্তিত্বে প্রমাণ কি? ্‌ 

“ইত ইদমিতি বতত্তদদিত্ং লিম্‌ ॥ ২1২1১৯॥ 

জর্থা 'এখান হইতে উহা! দুর' এইরূপ ব্যবহার যাহ! হইতে 
নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম দিক। অভিপ্রায় এই যে, পরত্ব ও 
জপরত্ব দুই প্রকার; এক কালিক অপর দৈশিক। জ্যেষ্ঠ 
কনিষ্ঠত্বকে বলে কালিক, আর দূরত্ব ও নিকটত্বকে বলে দৈশিক 
পরত্ব ও অপরত্ব। দ্রিক্ই এই দূরত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের মূল; 
হৃতরাং এঁরপ ব্যবহার হইতেই দিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

কালের গ্যায় দিক্ও এক অথণ্ড পদার্থ ;)+ কেবল বিভিন্ন 
উপাধিনংযোগে উহার ভেদ কল্লিত হয়। উদীয়মান সূর্য্য- 
সংযুক্ত দেখকে সম্মুখে করিয়া পূর্ববদিক, তাহার বিপরীত- 
ভাঁগ লইয়া পশ্চিম দিক, এবং এঁ সূর্ধ্যকে সম্মুখস্থ রাখিলে 
নিজের দক্ষিণভাগ হয় দক্ষিণ দিক, আর খামভাগ হয় 


ূ (১) বিভির বস্তব ক্রিয়! দ্বারাই কালের বিভাগাদি প্রতীত হয়; এই 
জন্তই গ্রতীয়মান কালকে ক্রিয়োপাধিক কহে। ক্রিয়া কাল ব্যবহারের 
প্রবর্তক। কেহ কেহ বলেন-_* ক্রিয়ৈব কালঃ” অর্থাৎ ক্রিয়া নাম 
কাল, তাতিরিক কাল বলিয়! কোন দ্রবা নাই, সাধারণতঃ অখণ্ড কালের 
কোন গ্রন্ভীতিও দেখা যায় না। সে হাহা! হউক, কণাদের মতে কাল 
একটা শ্বতন্তর নিত্য দ্রব্য। 
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উত্তর দিক। এইরূপ উপাধির বিভাগানুসারে দিগ.বিভাগ 
পরিকল্িত হইয়া থাকে (১)। 

নির্দেশের ক্রমানুসারে দিকের পরই আত্মার স্বরূপ-পরিচয়ার্ি 
পধ্যালোচন! কর! আবশ্টক হইতেছে; কিন্তু আবশ্যক হইলেও, 
জাত্ম-নিরূপণ বড়ই জটিল ও বিল্ললংকুল। প্রথমতঃ আত্মার 
অস্তিত্ব আপামর সাধারণ সর্বজন-প্রসিদ্ধ হইলেও সকলেই 
তাহার ম্বরূপ সম্বন্ধে অনিশ্চিত বোধ পোষণ করিয়া থাকে । 
'আমি, আমার" ইত্যার্দি প্রতীতি স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, সেই 
প্রভীতির বিষয়ীভূত বস্তটী যে, কি, বা! কেমন, প্রায় সকলেই 
ভাহা জানেও না, জানিঝার চেষ্টাও করে না; কাজেই লোকসিদ্ধ 
প্রতীতি এ জটিলতার অবসান করিতে পারে না, বরং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত| 
আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনুভূয়মান শরীরাদি 
যেরূপ প্রত্াক্ষ-সিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধ বস্তু, আত্ম! সেরূপ নহে; মৃধার 
বৃদ্ধিসম্পন্ন লোকও সহজে উহার ম্বরূপ আপনার অনুভবে -_ 
অনুভবে দূরে থাকুক, ধারণায়ও--আনিতে পারে না; প্রায় 
সকলেই যেন দিগৃভ্রান্ত লোকের ম্যায় অপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। 


(৯) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন-_ 
“দূরাস্তিকাদিধীহেতুরেক! নিত্য দিগুচাতে | 
উপাধিভেদাদেকাপি গ্রাচ্যাদিব্পদেশভাক্‌ 1” 
দিকৃই দূরত্ব নিফটত্ব প্রতীতির চ্চেতু, এবং নিত্য ও এক । সেই দিকৃুই 
বিশেষ বিশেষ উপাধিযোগে প্রাচী, প্রতীচী, দক্ষিণ ও উত্তর গ্রতৃতি 
ব্যবহায় নির্বাক হয়। 


১৮৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ | 


'ভৃতীয়তঃ ধীহারা আমাদের কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশক, হিতাহিত্ত 
পথের প্রদর্শক, এবং তন্ব-বিজ্ঞানের 'পরম সহায় খষি; দুঃখের 
বিষয়, তীহারাও এবিষয়ে একমত হুইতে পারেন নাই; সকলেই 
যেন বিভিন্ন মতন্থাপনে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা পোষণ করিয়াছেন। 
কেহ কেহ দেহাঁদির অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া- 
ছেন; কেহ কেহ আবার অতিরিক্ত অস্তিত্ব অঙীকার করিয়াও 
তাহার স্বরূপ, ও গুণাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মত সমর্থন 
করিয়াছেন। এই সকল কারণেই আত্মনিরূপণ সর্বাপেক্ষা জটিল- 
ভাব ধারণ করিয়াছে। এইজন্য সূত্রকার কণাদ খষি প্রথমেই 
আত্মার লক্ষণাদ্দি আলোচনা না করিয়া, তাহার অস্তিত্বসাধক 
প্রমাণের মাত্র উপন্যাস করিয়াছেন_. 
“প্রসিদ্ধ! ইন্জরিয়ার্থাঃ | ৩1১১ 

এখানে লোক প্রদিদ্ধ পদার্থের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ আত্মার 
ক্্তিতব প্রমাণ করা হইতেছে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইক্জিয় ও ইঙ্দরিয়ার্ 
রূপাদি বিষয় যে. বিগ্ঘমান আছে, তদ্বিষয়ে কাহারো সংশয় ৭ 
বিপ্রতিপত্তি নাই; উহারা সর্বসম্মত লোকপ্রসিদ্ধ বস্ত। 
লোক প্রসিদ্ধ এই ইন্দ্রিয় ও রূপাদি-বিষয়ক জ্ঞানই তগৃতিরিক্ত 
পদার্থের - আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়৷ দিতেছে। ( সুত্রকার 
বলিতেছেন--. 

"ইন্জিযার্থ-সিদ্ধিরিক্রিয়ার্থেভ্যোহ্থাত্তরস্ত হেতুঃ 8” ৩1১1২ 

অভপ্রায় এই যে, চক্ষুঃ এভূতি ইন্দ্িয়ের সাহায্যে রূগ- 

প্সাদি বিষয়ে, বে জ্ঞান হয়, তাহ! গুণপদার্থঃ গুণমাত্রই 


হিন্দুদর্শন--বৈশেষিক। ১৮৭ 


বব্যাশ্রিত -কোন একটী দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়! থাকিতে 
পারে না; শ্বতরাং রূপরপাদ্দি বিষয়ক জ্ঞানও নিশ্চয়ই কোন 
দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে । সেই জ্ঞান, যে ভ্রব্যকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, তাহাই আত্ম! । এইজগ্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়া 
থাকেন--“জ্ঞানাশ্রয়ত্ব২ং আত্মত্বম্” । অর্থাৎ যে দ্রব্য জানের 
ভশশ্রয় বা সমবায়ী কারণ, তাহার নাম আত্ম! । 


উক্ত জ্ঞান দৃশ্যমান স্থুল দেহের গুণ হইতে পারে না; তাহার 
কারণ--“কারণাজ্জানাৎ” (৩1১1৪), শ্ুল দেহের উপাদান- 
কারণ পৃথিব্যাদি পদার্থে কিংব! দেহাবয়বে জ্ঞানসত্তার কোন 
প্রমাণ পাওয়া! যায় না। যে কারণে, যে গুণের অত্যস্ত অভাব 
থাকে, তত্কার্য্যে  দেহাদিতে) সে গুণের উৎপত্তি রা অভিব্যক্তি 
হইতে পারে না; ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম; স্ৃতরাং দেহাবয়বাদি 
কারণের মধ্যে জ্ঞান ন। থাকায় তণ্ুকাধ্য দেছেও জ্ঞানের সন্তাব 
মমুমান করা যাইতে পারে না। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্িয়কেও এ 
জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়! কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহ! 
₹ইলে বিভিন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিভিন্ন বিষয়ে একের কর্তৃত্ব 
(জ্ঞাতৃত্ব) প্রতীত হইত না। মনে করুন, চক্ষুঃ এক বস্তর রূপ 
দর্শন করিল, পরে ত্বগিক্জিয় তাহা স্পর্প করিল, এবং রসনাও 
তাহার রস আস্বাদন করিল। এই যে,ভিন্ন ভিন্ন!ইক্দ্িয়ের দ্বার 
রূপ রসাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল, সেই জ্জাম, জ্ঞানের 
বিষয় ও জ্ানসাধন ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, অনুভব কালে, 
এই রূপই অনুভব হয় যে, 'একই আমি রূপ রসাদি বিষয়গুলি 


১৮৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


অনুতব করিয়াছি'; কিন্তু ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আশ্রয় হইলে অনুতব 
হইত-..আমার চক্ষুঃ রূপ দেখিয়াছে, পিহবা রস আস্বাদন 
করিয়াছে এবং তবগিন্দরিয় স্পর্শ বোধ করিয়াছে ইত্যাদি। দুঃখের 
বিষয়; সেরূপ' বোধ কাহারও হয় না। ইহা হইতে বুঝা 
যাইতেছে যে, 
“আত্েকিয়ার্থসন্িকর্ষা?্‌ বনিষ্পগ্ভতে, তদন্তং 1৭ ৩1১১৭ ॥ 
অর্থাৎ আতা, ইন্দ্রি্র ও বিষয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যাহ! নিষ্পক্ন 
হয়, তাহাই জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞান কখনও দেহ বা ইন্দিয়াশ্রিত 
হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, সেই জ্ঞানই আপনার আশ্রয়তৃতত 
আত্মার অস্তিত্ব অমুমান করিয়| দেয়।১।; এইজন্য 'জ্ঞাদা শ্রয়ত্বই' 
আত্মার সম্পূর্ন লক্ষণ বা পরিচায়ক বুঝিতে হইবে। ইহা! ছাড়া 
'জারও কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়। শরীরমধো দৃষট হয়, যাহাদের দ্বারা 
দেহমধাগত ইন্জিয়াদির অতিরস্ত চেতন আত্মার সন্ভাৰ অনুমিত 
ছয়। সে সকলগুণ ও ক্রিয়া নির্দেশ করিয়। বলিতেছেন... 
'প্রাণাপান-নিমেযোন্সেষ-জীবন-মনোগতীন্তরিয়ান্তরবিকারাঃ 
হৃখ-হুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-গ্রযত্বান্চাত্বনো লিঙ্গানি 8" ১1২৭৪ ॥ 
অর্থাৎ প্রাণ, পান, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ জীবন, মনের 
গতি (ক্রিয়া), ইন্দিয়ান্তরবিকার, এবং আত্ুগত সুখ, দুঃখ, 
ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ু, ইহার! আত্মার অন্তিত্বানুমাপক | এখানে 


পপ শশা 


(১) জানোতপত্তিব সাধারণ নিয়ম এই যে. ''আত্মা মনসা সংযুজাতে, 
মনশ্চেজায়েণ, ইন্জিযানযরঘথৈঃ*, প্রথমতঃ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয, 
ক্রমে মনের মহিত ইত্ত্িয়েব, ও ইন্ত্রিয়ের সহিত রূপাদি বিষয়ের সন্বন্ধ ঘটে। 
পরে সন্নিহিত রূপাদি বিষয়ে জান উৎপন্ন হইয়! থাকে। 


হিন্দুদর্শন--বৈশেধিক | ১৮৪ 


প্রাণ অর্থ শরীরমধ্যস্থ উদ্ধগামী বায়ু, আর অপান অর্থ অধোগামী 
বায়ু। নিমেষ ও উন্মেষ অর্থ-অক্ষিপত্রদ্বয়ের উন্মীলন ও 
নিমীলন (মুদ্রণ), জীবন অর্থ শরীররক্ষার অনুকূল দৈছিক বাযু- 
লন্বন্ধ (বাঁচিয়। থাকা); মনোগতি অর্থমনের এক প্রকার 
ক্রিয়-_যাহা ঘার৷ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিষ্পন্ন 
হয়। ইন্ড্রিয়ান্তরবিকার অর্থ--এক ইন্দ্রিয়ের কার্ধা দ্বারা অপর 
ইন্দিয়ের কাধেযাশ্পত্তি ; যেমলন উত্কৃ্ট চাট্নী প্রভৃতি নুম্থাহু 
বন্তুদর্শনে জিহবায় রলসঞ্চার হওয়া প্রভৃতি। 


এখানে বুঝিতে হইবে যে, অচেতন প্রাণবায়ুর যে, প্রাণাপান- 
রূপে নিয়মিত ভাবে উদ্ধাধোগমন, তাহা নিশ্চয়ই কোন চেতনের 
সাহায্যে হয়; এইরূপ চক্ষুর উন্মেষ, নিমেষ, জীবনধারণ, মনের 
গতি ও ইন্দরিয়াস্তর-বিক্ষোভ প্রভৃতি বৈচিত্রাপূর্ণ কার্ধ্যগুলি কখনই 
একটী চেতনের সাহায্য ব্যতীত হয় না, ব| হইতে পারে না; যে 
চেতনের সাহায্যে এ মকল কার্ধ্য ষথানিয়মে মংঘটিত হয়, 
ভাহারই লাম আত্মা । এই সমুদয় বৈচিত্র্যময় ব্যপার সন্দর্পনে 
বিল্য়াপয্ন তত্বজিজ্ঞান্ুর পক্ষ হুইয়। কেনোপনিষদ্‌ জিজ্ঞাসার 
অবভারণ। করিয়া বলিয়াছেন-__- 

"কেনেধিতং পততি প্রেধিতং মনঃ, কেন প্রাগঃ গ্রথমঃ প্রতি যুডঃ | 
কেনেষিতাং বাচমিমাং বস্তি, চক্ষুঃ-প্রোত্রে ক উ দেবে! যুনক্ি।১॥ 
মন, প্রাণ, বাকা, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র কোন্‌ অবিজ্ঞাত-মহিমা 

দেবতার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত 
ইইজেছে? এই প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে সর্ব্বনিয়ন্ত| বত এক 


১৯৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ | 


বস্তার সত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই বস্তব যে, নিতান্ত ছুর্বিজ্রেয়, 
তাহা ধুঝাইবার উদ্দেশে এ উপনিধদ্‌ই তারম্বরে বলিয়াছেন-_ 
“ন তত্র চঙ্গুর্গচ্ছতি নো বাগ. গচ্ছতি নো মনঃ1% 
অর্থা যাহা দ্বারা এ সগস্ত ইন্দ্রিয়র্গ প্রেরিত হইতেছে, 
সাধারণ চক্ষুঃ বাক্য ও মন তাহাকে দেখিতে বা! প্রকাশ করিতে 
পারে না। সেই বস্তটী প্রাকৃত প্রত্যক্ষের অবিষয় (১)। এই 
প্রর্গে কঠোপনিষণ আরও স্প্স্বরে বলিয়াছেন-- 
“ন প্রাণেন নাপানেন মর্তেয! জীবতি কশ্চন। 
ইতরেণ তু জীবস্তি যন্সিন্নে তাবুপা শ্রিতৌ ॥ (কঠ ৫--61£) 
এই দেহ যে, প্রাণ ও অপান বায়ুর সাহাষ্যেই জীবিত আছে, 
তাহ নহে; পরল এই প্রাণ ও অপান বায়ু যাহাকে আশ্রয় 
করিয়৷ আত্মনাভ করিয়াছে. তাহার দ্বারাই সমস্ত দেহ জীবিত 
জাছে। উল্লিখিত সুত্রমধ্যে উক্তপ্রকার উপনিষদের উপদেশাবলীই 
যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 
প্রাণ ও অপানাদির ন্যায় সূত্রোলিখিত সখ দুঃখাদি গুণগুলিও 


স্পা শিপ্পাাপাপপাপাপপ পট ৩ ৬ জী পপ শাসপীপী পী পপি লা পলা ০ বিচ জপ পীর ক ০ 


(১) উপনিষদে এই সব কথা সাধারণ ভাবে আত্মার সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইলেও, সম্প্রদায়তেদে উহাদের তাৎপর্য্যার্থ বিভিন্ন ধারার প্রবাহিত্ত 
হইয়াছে । তাহার ফলে, ন্যায়মতে ইহ! কেবল আত্মার অন্তিত্ব-সাধক ; 
কারণ, তাহাদের মতে জীবাঝা ও পরমাত্ম৷ পৃথক পদার্থ। অরৈতবাদে 
আবার এই কথাই নীবান্থ! ও পরমাত্মার অভেদ-সাধন পক্ষে প্রমাণ 
রূপে গৃহীত হইয়াছে ; কারণ, তাহাদের মতে জীবাত্থা ও পরমা! বন্ততঃ 
এক অভিন্ন পদার্থ। 


হিন্দুদর্শন--বৈশেষিক.। ১৯ 


ভাতার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে ; কেন না, সুখ দুঃখের 
ভামুভূতি ও ইচ্ছ! দ্বেষাদির প্রয়োগ, চেতন ভিন্ন জড়ম্বভাব কাষ্ঠ. 
লোগ্রাদি বস্তুতে কেহ কখনও উপলান্ধ করে না, এবং তাহা 
সম্ভবও হয় না। এসব কথা ন্যায়দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে 
ব্দ্িত তাবে বল! হইয়াছে। 

এই সুত্রোল্লিখিত গুণাবলী ছাড়া আরও কতকগুলি গুণ. 
আত্মাতে আছে, সে সমুদয় লইয়া আত্ম্গত গুণসংখ্যা সমষ্টিতে: 
চতুর্দশ,__বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছ্েষ, যত্বু, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃকৃন্ব, সংযোগ, বিভাগ. ভাবনাখ্য সংস্কার, ধন্মন ও অধন্ী (১)। 
এপধ্যস্ত যে সমস্ত গুণের কথা বল! হইল, মে সমস্তই জীবাত্মার 
সম্বন্ধে প্রযোজা, পরমাত্মার পক্ষে নহ্ে। 


যে হার পরমাত্া ও জীবাত্বা। উভ্তয় 
আর্তীহি নিত্য ও পরম মহত বা অসীম এবং সম্পূর্ণ শ্বতন্থ. 
তন্মধ্যে পরমাত্মা এক. আর জীব'ত্ব। অনেক - প্রতি শরীরে ভিন্ন, 
ভিন্ন । পরমাত্মা অন্মানগম্য_বিশ্বকার্ধ্য দর্শনে কর্তা ও 
নিয়স্তারূপে তাহার অনুমান হয় (২), কিন্তু জীবাস্মা প্রত্যক্ষ- 
(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন-_ 
“বুদ্ধযাদি ঘটুকং সংখ্যার্দি পঞ্চকং ভাবন! তথা । 
ধর্ম্মাধন্মে। গুণা এতে আত্মনঃ স্থ্যশ্চতুর্দিশ ॥* (ভাষাপরিচ্ছে্ষ ) 
বুদ্ধি-_-জ্ঞান, সংখ্া-__একত দ্বিত্বাদি। মহৎ পরিমাণ, যেরূপ সংস্কারের 
ফলে পূর্ববজ্াত বিষয়ের পশ্চাৎ শ্রবণ হয়, তাহার নাম ভাবনাধ্য সংস্কার । 
(২) অনুমানেব প্রণালী ক্ষিতাঙ্করা্দি জগৎ সকর্তৃকং, কাধ্যত্বাৎ, 
ঘটাদিবং। অর্থাৎ 1ক্ষতিও তন্তরাদি যে সমুদগ্গ পদার্থ উতপত্িথল, 
উহারা সকর্তৃক, অর্থাৎ নিশ্চয়ই উহাদেব কেহ কর্তা আছে যেহেতু 
উহারা জন্ত পদার্থ । সেই কর্তাই পরমেশ্বর । 





১৪৯২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


গমযও বটে ; “আমি মুখী, ুখী, জ্ঞানী ইত্যাদি ভাবে জ্ঞান- 
স্বখাদি বিশেষণের যোগে জীবাত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে। 
জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্্াও গুণবান্। তাহার গুণসংখ্যা সমগ্টিতে 
আট প্রকার। একত্ব সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, সর্ববপদ্দার্থ হইতে 
পার্থকা, সর্বববস্ত্র সহিত সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছ। ও যত্ব (১)। 
এইরূপে আচাধ্যগণ এক আত্মশব্দ হইতেই জীব ও পরমাত্মার 
স্বরূপ, বিতাগ ও গুণাদিভেদ পরিকল্পনা করিয়া শান্ত্রের 
অসম্পর্ণতা দোষ অপনয়ন করিয়াহেন। 

আত্মার ন্যায় মনও একটা দ্রব্য পদার্থ। মনই আত্ম. 
প্রত্যক্ষের ও স্ুখ-দুখাদি প্রত্যক্ষের প্রধান উপায় বা করণ। 
এই জন্যই সূত্রকার সর্ববপ্রথমে মনের সষ্ভাবসাধক অনুমানের 
উল্লেখ করিয়াছেন-_- 
“আত্মেনিয়ার্থ-সরিকর্ষে জানত ভাবাতাবশ্চ মনসে! লি্গম্‌ "1 গ২১ 

প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্যই কর্তা, করণ ও বিষয় থাক1/আবশ্টুক 
হয়। এই জন্যই রূপাদি পাঁচটা বিষয়ে দর্শনাদিরূপ পাঁচ প্রকার 
ক্রিয়া নির্বাহের জন্য চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় ( করণ ) 
স্বীকার করিতে হয়। আত্মার প্রতাক্ষ (আমি আছি অহমশ্মি 
ইত্যাদি) এবং সখ দুঃখের অনুভূতিও । আমার সুখ দুঃখ, 


পাশ 
(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--*সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চ বুদ্ধিরিচ্ছা যত্বোইপিচেশ্বরে ॥” 


অবন্ত, এসমস্ত কথ! কণাদের শ্রমধ্যে ম্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাই, তথাপি 
্টায়াচার্যযগণ আত্মার ও পরমাত্মার বিভাগ ও তহৃভব্বের শ্বরূপ ও গুণাদিগন্য 
পাথকা বিশেষ ঘটাপূর্ববক নিরূপণ করিয়াছেন। 


১ স্পেস পি সপ লস 
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কিংবা! আমি সখী দুঃখী” ইত্যাদি জ্ঞানও ) ক্রিয়। ভিন্ন আর 
কিছুই নহে; সুতরাং এ সমুদয় জ্ঞানের জন্যও একটা করণ 
( ক্রিয়া-সাধন) স্বীকার করা আবশ্যক হয়; কারণ, অতি 
নিপুণ ব্যক্তিও বিনা সাধনে কোন ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হয় না। 
ভাথচ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাও এ সমুদয় জ্ঞান সম্পাদন কর! 
সম্তব হয় না । বিশেষতঃ একই সময়ে সন্নিহিত পাঁচপ্রকার বিষয়ে 
পঞ্চেক্দিয়ের সন্ন্ধ সত্ত্বেও (১) একাধিক চ্তানের উৎপত্তি হইতে 
দেখ। যায় না। আরও দেখা যায়, আত্মাও (জ্ঞাতাও) আছে, 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়'সন্বন্ধও আছে, তথাপি সেই বিষয়ে কখনও 
জ্ঞান হয়, আবার কখনও হয় না। কেন এমন অব্যবস্থা হয় ? ন।, 
মনঃসংযোৌগের ভাবাভাবেই এমন হয়, অর্থাৎ যখন যে ইক্জিয়ের 
সহিত মনের সংযোগ ঘটে, তখন সেই ইন্দ্রিয় হইতেই জ্ঞানোত- 
পত্তি হয়, কিন্তু মনঃ-সংযোগবিহীন অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ তখন 
জ্বানোগ্ুপাদনে সমর্থ হয় না। এই জন্যই আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের 
মধ্যবর্তী জ্ঞানসাধন মনের অস্তিত্ব অঙলীকার করিতে হয়, এবং 
এরূপ অব্যবস্থাই মনের সন্ভাব অনুমিত করিয়া দেয়; উল্লিখিত 
প্রত্যেক শরীরে মনঃ এক একট স্বতন্ত্র, এবং উহা! নিত্য দ্রব্য ও 
অগুপরিমাণ--অত্যন্ত সুন্মন ; এক সঙ্গে দুইটা ইন্দড্রিয়ের সঙ্গে 
মিলিত হইবার শক্তি ব৷ যোগ্যত। উহার আদৌ নাই; কাজেই-_ 
“প্রযদ্বাযৌগপগ্যাজ, জ্ঞানীযৌগপপ্াচ্চৈকম্‌ 0” ৩1২1৩ ॥ 





(১) বিষয় সন্সিহিত থাকিলে, এবং অপর কোনও বাধ! মা ঘটিলে 
একই সময়ে পঞ্চেজ্ছয়েরই বিষয়-সন্বন্ধ হইয়। থাকে । কেবল মনঃসংযোগের 
অভাবই ইন্দিয়সনবদ্ধ সমুদয় বিষিয়ে যুগ্রপৎ জান ন| হওয়ার কারণ। 

১৩ 


১৯৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


মন একই সময়ে ছুইটা ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতে পারে 
না) এবং যুগপণ জ্ঞানদ্বয়-সমু্পাদনেও সমর্থ হয় না। ইহ! 
দ্বারাও মনের একত্ব সমথিত হইল । এক শরীরে একাধিক মন: 
থাকিলে, তাহাদের দ্বারা এক সময়েই সমুদয় ইন্দ্রিয়ের পরিচালন 
ও বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানোত্পাদ্বন করা সম্ভব হইত। যখন তাহ! 
হয় না; তখন বুঝিতে হইবে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্ড্িয়ের অতিরিক্ত 
মনঃ নামে আরও একটা জ্ঞান-সাধন আছে,এবং উহা এক শরীরে 
একাধিক নহে। 

কোন কোন দার্শনিক, জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন। 
একথা! সমর্থনের জন্য তাহারা বলেন-_ঈষদুগ, স্গন্ধি, স্থস্বাদু, 
কোমলম্বভাব কোন খাগ্দব্য ভেজনকালে, ভোক্তা সেই বস্তুর 
এ সমুদয় গুণ একই কালে অনুভব করিফ্রী থাকে; সুতরাং 
জ্ঞানের যৌগপপ্য অস্বীকার করা যায় না। তত্ত্তরে বলিতে হয় 
যে, বস্তৃতঃ সেখানেও জ্বানের যৌগপদ্য নাই, ক্রমোত্পন্ন জ্ান- 
সমট্টিতে যৌগপদ্ ভম হয় মাত্র । যেমন একশত পঞ্মুপত্র স্তুচী- 
বিদ্ধ করিলে আপাততঃ মনে হয় যে, এ এফশত পত্র যেন 
একবারেই বিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই 
বুঝা যায় যে, এ পত্রগুলি পরপর এক একটা করিয়াই বিদ্ধ 


হইয়াছে ; কেবল শীঘ্বতার দরুণ পারম্পধ্য প্রতীত না হওয়ায় 
এরপ ভ্রান্তি হয় মাত্র । এইরূপ উল্ত শ্থলেও, মনের ক্ষিপ্র- 
কারিত| নিবন্ধন কালব্যবধান প্রতীত না হওয়ায় লোকের মনে 
যৌগপপ্-ভ্রম উপস্থিত হয়! থাকে মাত্র; সুতরাং সূত্রকারের 
উক্তি অসঙ্গত ব| দৃষ্টবিরুদ্ধ হয় নাই । 


হিন্দুদর্শন__বৈশেধিক। ১৯৫ 
আলোচনা । 


কণাদের মতে উক্ত পৃথিবী হইতে আরম্ত করিয়া মনঃ পর্যন্ত 
গদার্থগুলি দ্রব্য নামে অভিহিত । দ্রব্য কাহাকে বলে, সে কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে (১)। উক্ত দ্রব্য নয়প্রকার__ক্ষিতি, জল, 
তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দিক্‌, কাল, আত্মা ও মনঃ। উক্ত নয়টা 
দ্রবোর মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটা দ্রব্য 'ভূত' সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইয়াছে (২)। ব্যবহারের সৌকর্ধ্যসম্পাদনই এরূপ নামকরণের! 
উদ্দেশ্য । পঞ্চ ভূতের মধ্যে আকাশ নিত্য পদার্থ; অপর 
চারিটী__ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু, সকলেই স্কুল ও সুক্ষারূপে 
টুই ভাগে বিভক্ত । স্ুলভাগ উৎপত্তি-বিনাশশীল__অনিত্য, 
এবং উহ! লোকের উপভোগযে'গা ঘট-পটাদি নামে পরিচিত, 
আর সৃঙ্মমভাগ উত্পন্ভি-ধিনাশবিহীন__নিত্য এবং অনুপভোগ্য 
পরমাণু নামে অভিহিত । 


স্পা ০ 





(১) গুণ-ক্রিয়াব আশ্রয় বাঁ সমবাধীকাবণ পদার্থনাত্রই দ্রবাশ্রেণীর 
অন্তর্ভত্ত | ইহাদেব মতে দ্রবা ভিন্ন অপব কোন পদার্থই সমবায়ী কারণ 
(জন দ্রব্যেব তাবস্ছক ) ভহতে পারে না । সমৰায়ী কারণের লক্ষণ 
পরে যথাস্থানে কথিত হইবে। 

(২) কণাদের হুত্রমধ্যে 'ভৃত' সংজ্ঞা ম্পষ্টাক্ষরে কথিত না থাকিলে 
গবধর্থী আচার্যাগণ উহা বিশদ ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন । বিশ্বনাথ 
বলিরাছেন--“ক্ষিত্যাদ্িপঞ্চ ভূতানি'” । (ভাষা পরিচ্ছেদ)। বহিরিন্দ্িয়ের 
থহণযোগ্য শব্দাদি বিশেষ গুণের সহিত সম্বৃন্ষই “ভূত' পব্যের লক্গণ । 


১৯৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


কথিত পরমাণুপুঞ্জ জন্য ন! হুইয়! নিত্য হয় কেন? ততুত্রে 
সুত্রকার বলিয়াছেন__ 


“সদকারথবৎ নিত্যম ৮ ৪1১1১ ॥ 


অর্থাৎ যাহা সত অর্থাৎ--অভাব নহে; অথচ কোনপ্রকার 
কারণসম্বদ্ধও (সাবয়বও) নহে, তাহাই নিত্া। ঘটপট ও হিম 
করকাদি জন্য দ্রব্যগুলি যেরূপ স্বক।রণ অবয়বের সহিত ঘনিষ্ট- 
তাবে সম্দ্ধ, কিন্তু পরমাণুপু্ট সেরূপ নহে। কোন পরমাণুই 
ভাপর পরমাণু বা অবয়বের সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে; 
কারণ, উহার! নিরবয়ব ও স্বতঃসিদ্ধ; কাজেই কোন পরমাণুকেই 
অপর পরমাণুতে ভর করিয়৷ থাকিবার আবশ্বাক হয় না (১)। 
পক্ষা ন্তরে-- 


“কারণভাৰাৎ কার্য্যভাবোতনিত্য ইতি? ॥ ৪1১1৩। 
কা্ধ্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ; কারণমাত্রই পূর্নবর্তী, ও কার্য 


মাত্রই পরবর্তী; স্ৃতরাং কার্ধ্যমাত্রই নিজ নিক্ষ কারণাপেক্ষায় 
অনিত্য। সেই অনিত্য ঘট-পটাদি কার্ধ্যদর্শনে তকারণ পরমাণুর 





(১) জন্য পদার্থই নিজ নিজ উপাদান কারণকে আশ্রয় কবিয় 
থাকে ; যেমন ঘট একটী জ্বন্ত পদার্থ; সে তাহার কারণীভূত অবয়ব 
সমৃহকে অবলঘ্বন ন| কারয়। থাকিতেই পারে না; কিন্ত পরমাণ্, যখন 
চরম কারণ-_পরমাণ,র অপর কোনও কারণ থাক৷ দস্তব হয় না, তখন 
কারপকে আশ্রয় করিয়। থাকাও তাহার পক্ষে সম্ভব হুহত্বে গারে ন!। 


হিন্দুদর্শন__বৈশেষিক। ১৯৭ 


অস্তিত্ব অনুমিত হয়; স্ৃতরাং সুঙ্ষম-_অদৃশ্ট হইলেও উহার সম্ভাব 
অস্বীকার করিতে পার। যায় না (১)। 


পরমাণু সৎপদার্থ হইলেও ঘটাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ-গোচর হয় 
না। তাহার কারণ এই যে, সাধারণতঃ দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি 
ঃপ্রধান কারণ ছুইটা__প্রথম দৃশ্য বস্তুর মহত্ব বা স্থুলত্, দ্বিতীয় 
উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) রূপ (২)। কেবল রূপ বাঁ মহত্ব থাকাই 
্রব্য-প্রত্যক্ষের কারণ নহে; পরন্ত উক্ত উভয়ই তুল্য কারণ ; 


(১) ইহার তাৎপর্যয-_সাধারণ নিয়ম এই যে, অত্যন্ত অসৎ--অবস্ত 
হইতে কখনও কোনও সৎ বস্তর উৎপত্তি হয় না|, হইতেও পারে ন1) অর্থাৎ 
আকাশ কুম্থম হইতে কখনও ফল জন্মে না । তাহার পর, কার্য্য অপেক্ষ| 
সুক্ষ হওয়াই কারণের স্বতাব। (এ নিয়ম কেবল কাধ্য-কারণভাবাপন্ন 
দ্রব্যের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ।) ঘট একটা স্থুল কার্ধা বা জন্য পদার্থ, তৎকারণ 
অবয়বসমূহ ঘটাপেক্ষা হুশ্ম; এইরূপ ঘটাবয়ব অপেক্ষাও তৎকারণ অবয়ব* 
সমূহ অতি সুক্ষ । এই যে, কারধ্য-কারণের আপেক্ষিক সুঙ্ষতা. নিশ্চয়ই 
তাহাব এক স্থানে পরিসমাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে) নচেৎ 'অনবস্থ” 
দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ত্ররূপ একট বিশ্রামস্থান স্বীকার ন| করিলে, 
অনস্তকালেও এ কল্পনার শেষ হইবে না, এবং তাহার ফলে মূল কারণ 
নির্ধারণ করাও সম্ভবপর হইতে পারে না । এই জন্যই সর্বশেষে এমন 
একটী কারণ কল্পনা করিতে হইবে, যাহার কোন অবয়ব বা অংশ নাই। 
সেই নিরবয়ব চরমকারণেরই নাম পরমাণু । পরমাণুরও অপর অবরব 
স্বীকার করিলে, ঘটাদির ন্যায় উহারও স্থুলত্ব, সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্ব আপন! 
হইতেই আসিয়! পড়ে। তাহা হইলে উহার পরমাণুত্ব ও নিত্যত্ব কিছুতেই 
রক্ষ। করা যায় না। এই কারণেই স্থুলকার্য্য দর্শনে পরমাণব অস্তিত্থ 
অন্থমিত হয়, এবং উহাকে নিত্য ও সৎপদার্থ বলিয়া শ্বীকার করিতে হয়। 


(২) শুত্রকার বলিয়াছেন-_ 
*মহ্ত্যনেকত্রব্যবত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ* ॥ ৪1১।৬ সুত্র । 


১৯৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


স্বতরাং দৃশ্য বস্তুতে ছুইই থাকা আবশ্বাক। পরমাণুতে মহত্ব 
নাই এবং উদ্ভূত রূপও (নীল পীতাদি বর্ণও) নাই; কাজেই উহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই জন্যই বায়ুর প্রত্যক্ষ না হইবার 
কারণ-নির্দেশপ্রসঙ্গে সুত্রকার বলিয়াছেন__ 


“সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্বে রূপসংস্কারাভাবাদ্ধায়ো রন্ুপলবিঃ” 81১1৭ 
অর্থাৎ যদ্দিও বায়ু মহ দ্রব্য হউক, তথাপি তাহার রূপ- 
স্কার অর্থাৎ উদ্ভুত রূপ না খাকায় প্রত্যক্ষ হয় না (১)। 
এই কারণেই পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না; 
যেহেতু পরমাণু মহৎ (শ্ুল) ও উদ্ভূত রূপবান্‌ নহে। 
উক্ত/চতুব্বিধ পরমাণুর পরস্পর সম্মিশ্রণে, দ্যণুকাদিক্রমে 
এই বিশার্ট ব্হ্ধাণ্ডের শ্বপ্তি হইয়াছে। স্বীবগণের শুতাণুত 
কর্ধাজনিত প্রার্তুন অদূর (পুণ্য পাপের) প্রেরণায় সর্ববপ্রথমে 
বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া ( স্পন্দন) উপস্থিত হয়; 
তাহার ফলে অপরাপর (পাধিবাদি ) পর" 
মাণুতেও বিক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া একটী পরমাণুকে 
আর একটী পরমাণুর সঙ্গে সংযোজিত করিয়া এক একটা 


শুল জগতের 
উৎপত্তি। 


শাশাাশীশাটি শী _২-শাীশীশ্ীশীটা শীত শশা 





(১) দ্রব্য-প্রত্যক্ষের সাধারণ নিয়ম এই যে_বযটা যদি পরিসাধে 
মহৎ স্থেল) হয়, এবং উদ্ভুত রূপবিশিষ্ট হয়, তবেই সেই দ্রব্যের চাক্ষ 
গ্রত্যক্ষ হয়। তগিন্জিয় বা ব্য প্রত্যক্ষেও রূপের স্তায় উদ্ভূত শর্শ 
থাকা আবগ্যক হয় । যাহাতে রূপ আছে, মহৎ পরিমাণও আছে, কেব্ 
উদ্ধত স্পর্শ নাই, স্রেপ দ্রব্য কখনও ত্বগিক্ডিয়-গ্রাহ হয় না। পরমাণতে 
উদ তিনটা কারণেরই অভাব আছে? কাজেই প্রত্যক্ষের ৰাধাঘটে। 


হিম্দুদর্শন__বৈশেধিক। ১৯৯ 


ছ্যণুক সমুৎপাদন করে; সেই দ্বযণুকও আবার বিক্ষুব্ধ হইয়া! 
দুই ছুইটী মিলির এক একটা ত্রসরেণুর স্থষ্টি করে। এই 
ত্রসরেণুই সমস্ত স্থল জগতের প্রথম। সুন্মেনর চরম পরমাণু 
স্বভাবতই অগণুপরিমাণ; দ্বযণুক তদপেক্ষা বৃহ হইলেও স্থুল 
নহে__পরমাণুরই মত অণুপরিমাণ। জ্রসরেণুতেই সর্ববপ্রথমে 
শ্ুলত| বাঁ মহত পরিমাণের অভিব্যক্তি হয় (১) ত্রসরেণুর মহন্ত 
বা স্কুলতা তছুপাঁদান দ্বাণুক বা পরমাণুর পরিমাণ হইতে আসে 
না|; উহা! উপাদানগত বন্ুত্ব সংখ্য। হইতে আইনে (২)। আঁকা শ 


পানি িজিেরী 





৮ শাশিশাীেিশ শিপন পিসি শীশিপাস্পপাতশ সপ ০ ০ শীাশ্শীী তিশা 





(১) অ্রসবেণু স্থুল এবং মহণ্ড হইলেও সাধারণ চঙ্ষুর গ্রাথ নহে। 
গবাক্ষ-বন্ধে, স্ধাকিবণ পতি 5 হইলে, তন্মধ্যে যে, অতি হুক্া কার ধুলিরেণু 
বায়ু সঞ্চালিত হয়, ভাহাই ত্রমরেণু । 


(২) সাধাবণ শিম এই যে, পকারণগুণাঃ কাধ্য-গুণমারতস্তে” 
অর্থাৎ কাবণেব গুণই কার্ষেতে সমানজাতীয় গুপান্তর জন্মায়। এই 
জন্ত লোহিত সভায় নিশ্িত বস্থ ও লোহিত হইয়া থাকে । ত্রসরেণু 
ছলে কিন্ত এ নিয়মেব ব্যতিক্রম হয়; কারণ, ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ 
তংকারণ দ্বাণকের পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হয় না। যুক্তি এই ষে। 
পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, দ্ব্ণকের পরিমাণ__অণ,; সুতরাং ঘ্যণকের 
পরিমাণই যদি ছ্যাগকসম্ভত ত্রসরেগর পরিমাণ জন্মাইত, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই উহা! দ্বযপকের মভ অণুপরিমাণবিশিষ্ট হইত, কখনই মহৎ 
হুইত না) কেন না, কার্যে সাতীয় গুণান্তবোৎপাদন করাই কারণ- 
গুণের স্বতাব। এখন দ্ধযণকের অণুপরিমাণই যদি ভ্রসরেণ্‌ব পরিমাণ 
জন্মাইত, তবে নিশ্চয়ই ত্রসবেণ্ব পক্ষে মহত্ব বা স্থৃলত্ব লাভ অসম্ভব 
হুইয়। পড়িত। অতএব বলিতে হয় যে, যে কছ্নেকটা দ্যণক হইতে 


২৪৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


নিত্য ও নিরবয়ব পদার্থ, এবং কোন প্রকার পরমাণুদ্ারাও আরক্ক 
নহে; সুতরাং উহার সম্ঘন্ধে নিত্যানিত্য বিভাগ সম্ভব হয় না । 

পুর্বেবাক্ত অনিত্য বা স্কুল কার্ধ্যদ্রব্য পৃথিবী, জল, তেওঃ ও 
বায়ু, এই ভূত-চতুষটয়ের বিশেষ বিভাগ প্রদর্শনের উদ্দেশ্টে 
সূত্রকার বলিয়াছেন-_. 

“তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদি কাধ্্রব্যং ভ্রিবিধং শরীরেন্দ্িয়বিষয়- 

সংজ্ঞকম্‌” ॥ 81২।১॥ 

দ্বাণুকাদিক্রমে স্থুলভাবে পরিণত উক্ত পৃথিব্যাদি ভূতচতুইয় 
তিন শ্রেণীতে বিভর্ত- শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ( ইন্দিয়গ্রাহা )। 
শরীর শব্দে তোগায়তন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জীবগণ যাহ 
আশ্রয় করিয়া ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহাই এখানে 
শরীর-পদবাচ্য ; আর যাহাদ্বার সেই ভোগ নির্ববাহাত হয়, সেই 
ভোগসাধনের নাম ইন্দ্রিয়, এবং বিভিন্ন ইন্দিয়দধার৷ যে সমুদয় 
বন্ত ভোগ করা হয়,সে সমুদয়ের নাম বিষয়। 


সপ ৮ শালি পাপী পপ তা শিপ প্প 














ব্রসরেণুর উৎপত্তি, সেই কারণগত যে, বহুত সংখ্যা (উহা! গুগ পদার্থ ) 
সেই বহুত্ব সংখ্যাই ব্রসরেণ্র মহত সমূৎপাদন করিয়া থাকে । এই ভক্ত 
সুত্রকার বলিয়াছেন £-_- 
“কারণবহত্বাৎ কারণমহত্বাৎ প্রচয়বিশেষাঁচ্চ মহৎ 7 ৭1১1৯। 

“অর্থাৎ কারণগত বহুত্ব সংখ্য।, মহত্ব ও 'গ্রচয়' নামক শিথিল সংযোগ, 

এই ত্রিবিধ কারণ হইতে কার্যে মহত্ব উৎপন্ন হয়। গ্রচয় অর্থ শিথিল 
সংযোগ, যেমন তুলা! প্রত্ৃতির সংযোগ । র 
*প্রচয়ঃ শিখিলাখ্যো যঃ সংযোগন্তেন জন্ততে। পরিমাণং দারা 

( ভাষাপরিচ্ছ্র ) 





হিন্দুদর্শন__বৈশোঁধক। ২১ 


উক্ত পাধিব শরীর জরায়ুজ, অগ্ুজ. ম্বেদজ ও উত্ভিজ্জ 
ভেদে চতুর্বিবধ। তন্মধ্যে, শুক্রশোণিত-সংযোগজন্য মন্দুষ্যাদির 
শরীর জরায়ুজ; অণ্ড হইতে উতুপন্ন পল্দী সর্পাদির শরীর অগুজ, 
এই উভয়বিধ শরীরই যোনিজ; আর স্বেদ-_ঘর্্মাদি হইতে জাত 
মশক মক্ষিকাদির শরীর স্বেদজ ; এবং ভূমিভেন করিয়া! উৎপন্ন 
বৃক্ষ লত৷ প্রভৃতির শরীর উদ্ভিজ্জ, এই দুই প্রকার শরীর 
'অযোনিজ' নামে অভিহিত (১)। পাধিব ইন্দ্রিয়ের নাম নাপিকা 
বা প্রাণ। স্বাণেন্দ্িয় পাথিব বলিয়াই পৃথিবীর গন্ধ গ্রহণ করিয়া 
থাকে | পুর্বেবই বল। হইয়াছে যে, ইন্ড্রিয়গণ নিজ নিজ 
উপাদানের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে ; স্তরাং পাধিব গন্ধগ্রাহক 
খাণেন্দিয়কে পাথিবই বলিতে হইবে। শররি ও ইন্দড্রিয়াতিরিক্ত 
সমস্ত পাখিব পদার্থ ই বিষয়-পদবাচ্য। 

পাখিব শরীরের ন্যায় জলীয় শরীর থাকাও অনুমেয় । বরুণ- 
লোক ও চন্দ্রলোকবাসী প্রাণিগণের শরীর জলীয় ; ইহা শান্ু- 
প্রসিদ্ধ (২)। পুর্বব নিয়মানুসারে রসগ্রাহী রসনাই জলীয় ইন্দ্রয়। 
এবং তন্ভিন্ন সমস্ত জলীয় পদার্থ ই বিষয় মধ্যে পরিগণিত । 

তৈজস শরীর সূর্ধ্যমগুলে বিদ্কমান আছে; ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ 





(১) যাহারা স্বরূত কর্মফলে নবকে গমন করে, তাহাদেরও যাতনা- 
ভোগেব জন্য বিভিন্লাকার শরীর উৎপন্ন হইয়! থাকে) কিন্তু সে সকল 
শরীর জরাযুক্ত বা অগুঞ নহে ১ পরস্ত স্বেদজমধ্যে পরিগণিত । 

(২) ছান্দোগ্যোপনিষদ্দে চন্দ্রমগুলস্থিত কর্্মাদিগের জলময় দেহের 
কথা উক্ত আছে। যথা--“তেষাং যদম্ময়ং শবীরং চন্দ্রমন্থ্যপতোগায়ারবম্‌, 
তহপভোগক্ষয়দর্শনশোকা গ্রিসম্পরকাৎ গ্রবিলীয়তে” ( শাঙ্কর, ভাষ্ব)। 


২*ই ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


এবং অনুমানগম্যণ্ড বটে। রূপগ্রাহী চক্ষুঃ তৈজস ইন্দ্রিয়; 
এই কারণেই চক্ষুঃ প্রধানতঃ তেজের গুণ রূপ গ্রহণ করিয়া! থাকে। 
উত্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত তৈজস পদার্থ ই 
বিষয় শ্রেণীভুক্ত । তৈজস শরীরের ন্যায় বায়বীয় শরীরও বায়ু 
(লোকে প্রসিদ্ধ। স্পর্শখ্বাহক ত্বক হইতেছে বায়বীয় ইন্দ্রিয়; এবং 
এতছুতয়ের অতিরিক্ত বায়বীয় সমস্ত পদার্থই বিষয় মধ্যে ধর্তৃব্য। 
এইরূপে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই ভূত-চতুষ্টয়ই শরীর, 
ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে পরিণত হইয়া জীবগণের সর্বববিধ উপভোগ 
সম্পাদন করিতেছে । 


সূত্রকার কণাদের মতে এক একটা ভূতই এক এক প্রকার 
শরীবের উপাদান; ভূতান্তরগুলি তাহার সহায়রাঁপ কার্ধ্য করিয় 
খাকে মাত্র। পৃথিবীই পাখিন শরীরের উপাদান, অপর সমস্ত তৃত 
কেবল তাহার কার্দে সহায়তা করে মার। জলীয় প্রভৃতি দেহের 
অবস্থাও এই প্রকারই বটে। কিন্তু, কোন কোন দার্শনিক একথা 
সহজে স্বীকার করিতে চাছেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বলেন,_ কোন শরারই এক তৃতে স্থষ্ট হয় না, বাঁ হইতে পারে 
লা; পরস্থু প্রত্যেক শরীরই পঞ্চভৃতের সমবায়ে উত্পপন্ন ; স্ৃতরাং 
পাঞ্চতৌতিক | অন্য সম্প্রদায় আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না 
হয়৷ বলেন যে, না, এই শ্ল শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে-- 
ত্রৈভৌতিক অর্থাৎ পৃথিবী, জল ও তেডঃ, এই তূতত্রয়ই উহার 
উপাদান; এই কারণেই শরীরে ভূতত্রয়ের গুগ--গন্ধ। রস ও 
উষ্ণতার উপলব্ধি হইয়া থাকে । শরীরম্পন্বন্ধে ইহা ছাড়া আরও 
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অনেক প্রকার মত্তভেদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সুত্রকার প্রথমোত্ত 
ছুইটী মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ বলিয়াছেন__ 
“প্রত্যক্ষা প্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্তা প্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্ণাত্মকত্বং ন বিগ্যাতে ॥” 
৪1২1২ | 
অর্থাৎ, 'দংযোগ' এক প্রকার সম্বন্ধ ; উহা! দ্রব্যের ধর্ণ্ম _. 
গুণ । দ্রেব্য-প্রত্যক্ষের সঙ্গেই উহার প্রত্যক্ষ হয়, স্বতন্ত্রভাৰে 
কখনও উহার প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু যে দ্রব্য নিজে প্রত্যক্ষ যোগ্য 
নহে ; তাহার সংযোগও চির দিনই অপ্রত্যক্গ থাকে, ইহাই বাস্তব 
নিয়ম । এই জন্যই সর্বব্যাপী আকাশের সহিত যে, আমাদের বা 
কোন বস্তুর সংযোগ আছে, তাহা অন্ুমানগম্য হইলেও. প্রত্যক্ষ- 
গোচর হয় না। এখন দেখিতে হইবে যে, জীবের শ্ুল শরীর 
যদি পাঞ্চভৌতিক-_আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সংযোগফল হইত, 
তাহ! হইলে নিশ্চয়ই এই স্ুল শবীব প্রত্যক্ষগোচর হইত না; 
কারণ, আকাশ ও বায়ু, এই দুইটী কারণ-দ্রনাই প্রত্যক্ষের 
অবিষয় ; সুতরাং তদুভয়ের সংযোগ কখনই প্রতাক্ষের বিষয় হইতে 
পারে না; কাজেই তদ্ভয়ের সংযোগার্ধ স্থূল দেহও চিরদিনই 
প্রত্যক্ষের অতীত--অপ্রতাক্ষ থাকিতে পারে ; এই জন্যই স্থল 
দেহকে পঞ্চতৃতে আরন্ধ _পাঞ্চভৌতিক বলিতে পার! যায় না। 
পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য জগতেও তন্তৎ শ্থানের উপযোগী স্থুল দেহ 
বিমান আছে ; এবং সেই সমুদয় দেহও এই জগতেরই মত 
এঁকভোৌতিক ; অপর ভূত-চতুষ্টয় তাহাতে যথাসস্তব সম্মিলিত 
থাকে মাত্র, কিন্তু উহাদের সঙ্গে উপাদান-উপাদেয়ভাৰ কখনও 
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থাকে না, ইহা একপ্রকার সর্ববদর্শন-সম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়! 
জরঁনিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের দৃঢ়ত। স্থাপনার্থ সুত্রকার পুনষ্চ 
ৰলিতেছেন__ 
“গুণাস্তরাপ্রাহুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাযকম্‌ |” 81২1৩ ॥ 

অভিপ্রায় এই যে, যে কোন শুল শরীর যদি পৃথিবী, জল ও 
তেজ; এই তিনটা ভূতের সমবায়ে সমুশ্পন্ন হইত, তাহা! হইলে, 
গীতবর্ণ হরিদ্রা ও শুভ্রবর্ণ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন 
তৃতীয় আর একটা, লোহিত বর্ণের আবির্ভাব হয়, ঠিক তেমনই 
ভূতব্রয়ারন স্কুল শরীরে কোন ভূতেরই কোনও বিশেষ গুণ ব্যক্ত 
না! থাকিয়া, অভিনব আর একপ্রকার বিচিত্র গুণের আবির্ভাব 
হইত; তাহা যখন হয় না, তখন কোন স্থূল শরীরকেইটভুতত্রয়ারৰ 
ত্র্যাত্বক' বলিতে পার! যায় না।১)। এখানে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, স্কুল শরীর এক একটা ভূতের সাহায্যে সমুৎপন্ন 
হইলেও ভূততীস্তরের সহিত উহার সংযোগ সম্বন্ধ থাকা প্রত্যা- 
খ্যাত হয় নাই, পরম্য ভূৃতান্তরের সমবায়িকারণতাৰ মাত্র 





(১) বেদান্তের যতে প্রত্যেক বন্তই পথ্চাম্্ক বা পঞ্ধীকৃত, পঞ্চ 
ততো মন্রিশ্রণেই তৃতসমুদবর স্থলভাব আপিয়াছে। কাজেই এ মতে 
সর্ব প্রকার স্থৃগ শরীরই পাঞ্চভৌতিক হইয়। পড়ে। শরীর পাঞ্চভৌতিক 
হইলেও, প্যত্বা তদ্বাদ: অর্থাৎ যেখানে যে ভুতের আধিক্য থাকে, 
সেই নামেই তাহার পরিচয় বা প্রসিদ্ধি খটিয়া থাকে; সুতরাং পাঞ্চতৌতিক 
দেহসমৃহকেও . পাখিব, জলীয়, তৈজদ বা বায়বীয় গ্রভূতি বিশেষ বিশেষ 
নামে ব্যবহার কর! দেযাবহ হয় ন1। 
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নিষিদ্ধ হইয়াছে । মৃত্তিকা-নির্িত ঘটে যেমন মৃত্তিকাই উপাদান, 
কারণ, জল তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মৃত্তিকার সহযোগীভাবে 
কার্ধ্য করে, ঠিক তেমনই আলোচ্য দেহ শ্থলেও একটামাত্র প্রধান 
ভূতের সহযোগীরূপে অপরাপর ভূতসমুহও উত্পাদনের সাহাযা 
করিয়া থাকে; এই জন্যই আমরা আমাদের এই পাধিব শরীরে 
পাথিব গুণ গন্ধের হ্যায়, জলের শীতলতা, তেজের উষ্ণতা ও 
বায়ুর স্পর্শ গুণের সন্ভাব উপলব্ধি করিয়! থাকি ; সুতরাং একত্ব- 
পক্ষেও লোক-ব্যবহার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। 

কণাদের পরিভাষিত নয় প্রকার দ্রব্যের নাম, লক্ষণ ও 
পরিচয়াদি সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ যাহ! বলিবার বল! হইল; অতঃপর 
উদ্দেশ-সূত্রোক্ত গুণ ও কর্ম প্রভৃতি পদার্থের আলোচন! কর! 
আবশ্টক হইতেছে (১)। উদ্দেশসূত্রে প্রথমেই গুণের নির্দেশ 
থাকায়, এখন প্রথমেই গুণের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। 


শু] 
সৃত্রকার কণাদমুনি গুণের লক্ষণ বলিয়াছেন-__ 


*প্রব্যাশ্রয্য গুণবান্‌ সংযোগ-বিভাগেঘ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্‌ ॥% 
১১1১৬ ॥ 

যাহা নিজে গুণবিশিষ্ট নয়, অথচ কোন একটী দ্রব্য পদার্থকে 
জাশ্রয় করিয়া থাকে ; পক্ষান্তরে, দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়! 





(১) এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা! স্যায়দর্শনের আলোচনা -প্রসঙ্গে 
পূর্বেই ল! হইয়াছে । আবন্তক হইলে সেই সকল স্থান দ্রব্য । 
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থাকিতে পারে না; এবং অন্য-নিরপেক্ষভাবে সংযোগ ও বৈভাগের 
সমুত্পাদনে অসমর্থ, তাহার নান গুণ। অভিপ্রায় এই যে, 
দ্রব্যপদার্থ সাধারণতঃ গুণরহিত হইয়! থাকে না, এবং অপর 
দ্রব্যে সমবেত না হইয়াও থাকিতে পারে, এবং কন্ম গ্রভৃতি 
প্দার্থগুলি দ্রব্যাশ্রিত ও গুণরহিত হইয়া ও, এবং অন্যের অপেক্ষা 
না করিয়াও বস্তুর সংধোগ বিভাগ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আলোচ্য 
গুণপদার্থ তাহা করিতে পারে না; ইহাই গুণের বিশেষত্ব ব| 
লক্ষণ । বস্তৃতঃ গুণত্ব একপ্রকার জাতি বা সাধারণ ধন্ম; 
তদ্ধিশিষ্ট পদার্থই গুণ। ইহাই গুণের প্রকৃত পরিচায়ক । 
কণাদের অভিপ্রেত গুণের সংখ্যা ও বিভাগ নিম্সোদ্ধত সূত্রে 
বিবৃত হইয়া,ছ-- 


প্রূপ-বস-গন্ধ-্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্,ং ঈঘোগ-বিভাগো 
ুদ্ধয়; সুখ-দুংখে ইচ্ছা-দ্বেষৌ প্রযত্বাশ্চ গুণাঃ॥%” ১১৬ ॥ 


অর্থ সহজ। উদ্ধৃত সুত্র যদিও গুণের সমট্টিসংখ্যা 
পঞ্চদশের অধিক হয় না; তথা কণাদের পরবর্তী সৃত্রসমূহ 
পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এতদতিরিক্ত 
আরও কতকগুলি গুণ আছে, যাহা পুর্ববকথিত গুণ-লক্ষণের 
বিয়ীতৃত; স্তৃতরাং সেগুলিও কণাদের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পার! যায়। এইজন্য পরবর্তী বিশ্বনাথপ্রভৃতি নৈয়ায়িক- 
গণ গুণের সমষ্টি সংখ্যা চতুর্বিবিংশতি নির্দেশ করিয়াছেন; 
এবং সে সকল অনুক্ত গুণও যে, সুত্রকার কণাদ্দের অভিপ্রেত, 
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তাহা তীহারা নিঃসঙ্কোচে গরকাঁশ করিয়াছেন (১ তাহাদের 
মতে সুত্রণিখিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক 
সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, স্থখ. দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব, এই 
পঞ্চদশটী গুণের অতিরিক্ত আরও নয়টা: গুণ আছে-_শর্দ, পরত্ব, 
অপর, গুরুত্ব, দ্রবন্, সহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধন্্ । এই নয়টা 
পদার্থও উক্ত পরিভাধিত গুণশ্রেণীর অন্তর্গত । এইবপে গুণের 
সুত্রোক্ত পঞ্চদশ সংখ্যাই চতুর্রিংশতিতে পরিণত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে রূপ চক্ষুরিন্দিয়গ্রাহ্থ ; এবং নীল পীতাদি তেদে 
অনেক প্রকার। অবস্থাভেদে সমস্ত রূপই পৃথিবীতে বিষ্যমান 
আছে; কিন্তু জলে কেবল শুরু রূপ, আর তেজে কেবল শুর্ু- 
ভাম্বর ( ঈষ লোহিত ) রূপমার পিদ্মান আছে (২)। 


শাটাস্পিপাপীীাসপসী 














স্প্প পপ শীল 





(১ প্রসি নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ত চপধ্জানন ভাবাপবিচ্ছেদ নামক 
গ্রন্থে চতুর্বংশতি প্রকার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পাছে কেহ 
মনে করে যে, ইহা কণাদেব অনভিমত--স্ত্রবিরুদ্ধ। সেই জন্ত 
ব্যাধ্যাস্থলে বলিয়াছেন-_-“এতে গুণাশ্ততুর্বিংশতি-সংখ্যকাঃ। কণাদেন 
কথিতাঃ "চ শকেন চ দপিত2” ইতি (মুক্তাবলী )। 

অর্থাং কণাদ্‌ মুনিও এই চতুর্সিংশতি প্রকার গুণই স্বীকার করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কতকগুলি তিনি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, আর কতকগুলি 
হৃত্রের 'চ” শব দ্বার! নির্দেশ করিয়াছেন। 

(২) জলে ও তেজে যে, সময় ও অবস্থাভেদে অন্তান্ত রূপ দেখ! 
যায়, তাহা উহাদের স্বাভাবিক নহে, আগস্তৃক; কারণ-বিশেষেব সংযোগে 
ও সমুদয় রূপ উপস্থিত হয়। আবার সেই মকল কারণের অভাবেই 
বিলু হইয়া যায়। 


২৪০৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


দ্বিতীয় গুণের নাম রস। রস রসনেন্দ্িয় গ্রাহহ একপ্রকার 
খুণ। উহা মধুর, অল্প, তিক্ত, ক্ষার, কষায় ও কটু ভেঙে 
ছয় প্রকার। উক্ত ছয়প্রকার রসই পৃথিবীতে বা পাথিব পদার্থে 
আছে; কিন্ত জলে মধুর রস ভিন্ন অন্য কোনও রস নাই। 
জব্যান্তর-সংযোগে জলেতে অপর রসেরও অভিব্যক্তি হইয়৷ থাকে; 
কিন্ত উহা জলের স্বাভাবিক গুণ রস নহে । 


তৃতীয় গুণ গন্ধ। গন্ধ গুণটী কেবল স্রাণেন্দিয়-গ্রাহ্া, 
বং স্বরভি-অন্রভিভেদে ছুই প্রকার। পঞ্চভৃতের মধ্যে 
একমাত্র পৃথিবীই গন্ধের আশ্রয় (১)। চতুর্থ গুণস্পর্শ। উহ! 
কেবলই ত্বগিক্দিয়ের গ্রহণ-যোগ্য, এবং আকাশ ভিন্ন ভূত- 
চতুষ্টয়েই বিদ্বামান থাকে । তন্মধ্যে তেজেক্ক উ্ণম্পর্শ, জলের 
শীতম্পর্শ, বায়ুতে অনুষ্বাশীতস্পর্শ এবং পৃথিবীতে কঠিনস্পর্শ 
অনুভূত হয়। 'হিম ও তেজঃসংস্পর্শে বায়তে শীত ও উ্ণ- 
স্পর্শ অনুভূত হয়, এবং তেজঃসংস্পর্শে জলেও যে, উষ্ণতা 
প্রকটিত হয়, এ সমস্তই কৃত্রিম বা অন্বাভাবিক। ইহা ছাড়া 


(১) জল ও বাধুতে যে, সময় সনয় গন্ধ পাওয়। যায়, তাহা গন্ধযুক্ত 
'অপর দ্রব্যের সহিত সংযোগের ফল। আচাধ্যগণ বলিয়াছেন £-_ 
*উপলত্যাপ-্থু চেদ্গন্ধং কেচিদ্‌ জযুরনৈপুণাঃ | 
পৃথিব্যামেব তং গন্ধমাপো বাযুং চ সংশ্রিতম্‌ ॥ 1 
অর্থাং কোন কোন মনমতি লোক যদি জল ও বাঘুতে গন্ধোপলঙ্ধ 
করিয়া! গন্ধকে উহাদেরই গুণ বলির! মনে করে। তবে তাহ। ভুল। বুঝিতে 
হুইবে পৃথিবীর গন্ধই জল ও ৰাযুকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে। 


হিন্দুদর্শন-_-বৈশেষিক। ২০৯ 


গার এক প্রকার স্পর্শ আছে, তাহাকে বলে পাকজ ম্পর্শ। 
যেমন অগ্নিপক্ক মৃন্ময় ঘটাদির স্পর্শ। পঞ্চম গুণের নাম 
সংখ্যা। গণনব্যবহার-নিষ্পাদক গুণের নাম সংখ্যা, যেমন 
'একত্ব দ্িত্বাদি। তন্মধ্যে দবিহ্বাদি সংখ্যাগুলি অপেক্ষাবুদ্ধি-প্রসূত। 
সেই অপেক্ষাবুদ্ধিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিত্বাদি সংখ্যারও বিনাশ 
হইয়া যায়। একাধিক একত্ব জ্ঞানের নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। 
প্রথমে এক একটা করিয়! পৃথক্‌ পৃথক ভাবে একাধিক বস্তুর 
জ্ঞান হয়) পরে সেই অনেক একত্বের সংকলনের ফলে দ্বিত্ব- 
ত্রিত্বাদি সংখ্যার প্রতীতি ও ব্যবহার হইয়া থাকে; কাজেই 
দিত্বাদি'সংখ্যাসমূহকে অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য বলা হইয়া থাকে। সেই 
অপেক্ষাবুদ্ধির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিত্বাদি সংখ্যারও বিলোপ 
হইয়া যায়। অতঃপর ষষ্ঠ গুণ পরিমাণের কথা বলা যাইতেছে। 

পরিমাণ চারিপ্রকার-_মহত, অণু, দীর্ঘ ও হুম্ব। যাহার গুণ, 
ইন্জিয় দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ মহণ্ড 
যেমন ঘটাদি, বস্তর পরিমাণ। তঘিপরীত পরিমাণই “অণু, 
নামে অভিহিত। এই প্রকার লোকপ্রসিদ্ধ দীর্ঘ পরিমাণের 
বিপরীত পরিমাণই হুম্ম পরিমাণ নামে কথিত। কেহ কেহ 
বলেন, অণু ও হুম্ব এবং মহত্ড ও দীর্ঘ পুথক্‌ পরিমাণ নহে। 
একই পরিমাণ অবস্থাতেদে অণু ও হম্ব নামে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে। এইরূপ একই পরিমাণ অবস্থাভেদে মহ ও দীর্ঘ নামে 
পরিচিত হইয়। থাকে । বস্তুতঃ মহত ও দীর্ঘ ঢুইটা স্বতন্ত্র পরিমাণ 


নহে, এবং অণু আর হুম্বও বিভিন্ন পরিমাণ নহে। তাহাদের 
১৪ 


২১৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


মতে, যেখানে হুম্বব আছে, সেখানে অপুত্বও অবশ্যই আছে। 
মহত ও দীর্ঘ সন্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। 

শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন_-এঁ ছুইটী পরিমাণ 
পৃথক্‌ হইলেও, সমনিয়তবৃত্তি; স্ৃতরাং যেখানে মহত্ব থাকে, 
অপুত্ব সেখানে অবশ্যই থাকিবে, এবং মহত্ব যেখানে থাকে, 
দীর্ঘত্বও সেখানে নিশ্চয়ই থাকিবে। 

পরিমাণের আরও এক প্রকার বিভাগ কল্পনা করা যাইতে 
পারে; এক পরম মহ। অপর পরম অণু । যেমন দিক্‌, কাল, 
আকাশ ও আত্মার পরিমাণ । উহাদের পরিমাণ যেমন পরম 
মহত, মনের ও পরমাণুর পরিমাণ আবার তেমনই পরম অণুঃ 
এতদপেক্ষা সুষ্ষম পরিমাণ জগতে আর কাহারও নাই (১)। 
পরিমাণ নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার 1 নিত্য পদার্থের 
পরিমাণ নিত্য, আর অনিত্য পদার্থের পরিমাণ অনিত্য (২)। 
সর্ববব্ই কারণগত, পরিমাণদ্বার কাধ্যবস্তর পরিমাণ উত্পাদিত 
হয়, কেবল পরমাণুর পরিমাণ সম্বন্ধে এ নিয়ম ব্যাহত হয়। 
কেন না, কণাদের মতে পরমাণু পরিমাণের কারণন্ব স্বীকৃত হয় 








(১) কণাদ বলেন-_« তদভাবাদণ, মনঃ1” অর্থাৎ যেহেতু মনকে 
পরম মহৎ বলিতে পার! যায় না, এবং মধ্যম-পরিমাণ স্বীকাব করিলেও 
ভ্ঞানের যৌগপপ্ঠ সম্ভাবনা হয়, সেই হেতু মনঃ বস্তুতঃ অণ, পরিমাণ। 


(২) পরিমাণ সন্ধে কণাদ বলিয়াছেন__- 
“নিতো নিত্যম্‌ |) ৭1১১৯ । “অনিত্যেইনিত্যম্‌ (১৮ ৭1১1১৮। 


নিত্য বস্ত পবমাঁণ, ও আকাশ প্রভৃতির পরিমাণ নিত্য, আর ,অনিত্য 
ঘটপটাদির পাঁরমাণ অনিত্য। 


পেশ শীট শি শাপীশীশীীপপশিপাপিনপশাশ শা পি 


হিন্দুশনি _ধৈশেধষিক | ২১১ 


মাই) গরমাণুগত বন্ত্ব সংখ্যা দ্বারাই সে কার্ধা (কাধ্যগ্ত 
গরিমাণোৎপাদন) সম্পাদিত হইয়াছে (১)। 

সপ্তম গুণ পৃথক্ত্ব। যাহা দ্বারা এক বস্ত্র হইতে অপর 
বন্তর পাথক্য প্রতীতি হয়, সেই গুণের নাম পূথক্ত্ব। 'পট 
হইতে ঘট পৃথক্‌; জল হইতে অগ্নি পৃথক», এইরূপ ব্যবহারই 
'পৃথক্ত্ব নামক স্বতন্ত্র গুণ স্বীকারের নিদান (২)। অফ্টম গুণ- 
সংযোগ । পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন স্থানবন্তী একাধিক বস্তুর 
সশ্মিলনের নাম সংযোগ । সংযোগ তিন প্রকার-_ 

“অন্থা তরকন্ম্জ উভয়-কর্মীলঃ ংযোগজশ্চ সংযোগ?” ॥ ৭1২1৯ ॥ 

অন্ততর-কম্মজ, উভয়-কম্মজ এবং সংযোগজ । পথিকের 





(৯) আডিপ্রায় এই ষে, পরিমাণেব স্বভাব এই যে, আপনাব অপেক্ষ। 
উৎকৃষ্ট পবিমাণ উৎপাদন কব1। এখানে উতর পরিমাণ অর্থ স্থল হইতে 
স্থলতব, আর শ্যঙ্ষ হইতে সুক্সতব। এখন পবমাণ র পরিমাণ যাদ স্বকার্যের 
গবমাণ উৎপাদন কারিত, তাঠা হইলে, পবনাণ, হইতে উৎপন্ন বস্তমাত্রই 
তদপেক্ষা হক্মতর বা অণ্তর হইত) অথচ তাহা অন্থতববিরুদ্ধ। এইজন্য 
পরমাণ,র পরিমাণকে কারণ ন! বলিয়া পরমাণ গত বহুত্বসংখ্যাকেই কাবণ 
ধল! হইয়াছে। 

(২) কেহ ফেহ বলেন--'পৃথকৃত্ব একটা গুণ নহে; পরন্ত উহ! বস্তর 
তেদমাত্র 9 শ্তরাং অন্োন্তাভাবদ্বারাই উহার কাধ্য নির্বাহিত হইতে পারে। 
তুুত্ববে কণ'দমতাবলখার। বলেন যে,-“অম্মাৎ পৃক্‌ ইদং মেত্তি 
প্রতীতিহি বিলক্ষণ!” ইতি । 

অথাৎ পৃথকৃত্ব ও ভেদ (অন্োন্যাভাব) কখনই এক হইতে পাবে ন! । 
গরতীতিভেদই উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়! দেয়। পৃথকৃত্বেব প্রতীতি হয়-.. 
'অস্মাৎ পৃথক্‌? ইহা হইতে অমুক বস্ত পৃথক্‌, আর অন্টোগ্তাভাবেব প্রতীতি 
ই--'ইদম্‌ ইদং ন' অর্থাৎ ইহা অমুক বস্ত নহে। এই প্রকার প্রতীতি- 
তেই পৃথকৃত্ব ও ভেদের পার্থক্য প্রমাণিত করিয়৷ দিতেছে। 


২১২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


নগরপ্রান্তি অন্যতর-কন্দ্রজ। এখানে একমাত্র পথিকই গমনরূপ 
কন্ম করে, নগর নিশ্চেষ্টই থাকে । মেষদ্বয়ের সংযোগ উভয়” 
কন্দমজ ; কারণ, ষেস্থলে উভয় মেষই অগ্রসর হইয়া পরস্পর 
মিলিত হয়। হস্তের সহিত যে, বৃক্ষের সংযোগ, তাহা 
ংযেগজ সংযোগ; কেন না, সেখানে বৃক্ষের সহিত অগ্রে অঙ্গুলি- 
ংযোগ হয়, পশ্চাৎ তদ্দার৷ হস্তের সংযোগ সিদ্ধ হয়। উক্ত 
সংঘোগের বিপরীত ঝা বিনাশক গুণের নাম বিভাগ । বিভাগও 
সংযোগের ন্যায় তিন প্রকার । 
অপর একটা গুণের নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি অর্থজ্ঞান। উহা আত্ম- 
. সমবেত বিষয়ের সহিত ইন্দিয়ের, ইঞ্জরিয়ের 
এন সহিত মনের ও মনের সহিত আত্মার সংযোগ 
হইলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ী। উক্ত জ্ঞান 
ছুই প্রকার--সবিকল্পক ও নির্বিিকল্পক । বস্তুর বিশেম্য-বিশেষণ- 
ভাববিবয়ক নে চান, তাহা সবিকল্পক | যেমন “রূপবান ঘট? 
ইত্যাদি জ্ঞান। আর যেজ্ঞানে জ্রয় বিষয়ের কোন প্রকার 
বিশেষণ-_গুণকণ্মীদি প্রকাশ না পায়.--কেবল বশর শ্বরূপমাত্র 
প্রকাশ পায়, সেই জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক। আমর! সাধারণতঃ বিশেম্- 
বিশেষণভাবঘটিত শব্দব্যবহারেই অভ্যস্ত; কাজেই বিশেম্- 
বিশেষণভাররহিত পির্বিবিকল্পক জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপটা বুঝিতে ব| 
প্রকাশ করিতে পারি না। | 


বুদ্ধির আরও দুইটা বিভাগ আছে, তাহার একটী অনুভূতি, 
অপরটা স্মৃতি বা ম্মরণ। অনুভূতি আবার ছুই প্রবার-এক 
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প্রতাক্ষ, অপর অনুমিতি বা লৈঙ্গিক। প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি 
কণাদের অভিমত প্রমাণ সত্য, কিন্ত্র বৈশেষিকদর্শনে উহাদের 
পরিমাজ্ভিত লক্ষণ নাই বলিলেও দোষ হয় না। প্রথমে তিনি 
আত্মবিচারের প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষের একটী লক্ষণ করিয়াছেন-_ 
“আত্মেন্ডিয়ার্থ-সনি কর্ষাদ যন্নি্পগ্ভতে, তদন্ৎ ॥৮ ৩১১৭ ॥ 
অর্থাৎ আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়ের এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত 


বিভ্দেয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ ব। সম্বন্ধ হইতে যে ভান উত্পন্ন হয়, 
তাহা অন্য-_অনুমান হইতে স্বতন্ত্র--প্রত্যক্ষ (১)। 


ইহার পর চতুর্থ অধ্যায়ে আরও কিঞ্চিৎ 
পরিক্ষার করিয়। বলিয়ীছেন-_ 


প্রত্যক্ষ ও 
তাহার বিভাগ । 


"মহত্যনে কদ্রব্যববাৎ রূপাচ্চৌপলন্ধিঃ ॥ 81১1৫ ॥ 
অর্থাৎ মহ পরিমাণযুক্ত দ্রব্য যদি অনেক দ্রব্যবিশিষ্ট 
( সাবয়ব)ও রূপবান্‌ হয়, তাহা হইলেই তাহার উপলঙ্ধি 
( প্রত্যক্ষ ) হয়। ইহা হইতে বুঝ। যাঁয় ষে, যে সাবয়ব বস্তুতে 
মহত্ব ও উদ্তত রূপ বিমান থাকে, তাহাই প্রত্যক্ষের যোগ্য। 
এখানে মহত্ব ও উদ্ভুত রূপকে সাবয়ব দ্রব্য-প্রত্যক্ষের কারণ 
বলা হইল । (২) কণাদ মুনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে এতদধিক আর 





পপ পা পপ... 


(১) স্টায়দর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এতদপেক্ষা অনেক বিশদ ও নির্দোষ । 
সে লক্ষণ-_“ ইন্দিয়ার্থস্নিকর্ষোৎপন্নমব্যপদে শ্টমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং 
প্রত্যক্ষম্” ॥ ইত্যাদি 

(২) প্রত্যক্ষ সপ্বন্ধে আরও অনেক কথা চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
আইহ্বিকে বল! হইয়াছে। সে সমুদয় একত্রিত করিয়া প্রত্যক্ষের একটা 
পূর্ণ লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে । পাঠকগণ তাহা! করিবেন | 
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কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই, এবং বলাও আবশ্াক মনে করেন 
নাই; বরং অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে বুদ্ধি-পরীক্ষা প্রসজ্গে 
পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন-_ 


পদ্রব্যে তু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥৮ ৮১1১ ॥ 


অর্থাৎ দ্রব্য নিরূপণের প্রসঙ্গেই আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাখ্যা 
করিয়াছি। তাহার পর জ্ঞানের উশুপত্তিপ্রণালী বা কাধ্য-কারণ 
নির্দেশের অবসরে বলিয়াছেন-- 


*্ডাননির্দেশে জ্ঞাননিষ্পত্তিবিধিরুক্কত ॥৮ ৮১1৩ ॥ 


অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ নির্দেশের প্রসজেই 
জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালীও উক্ত হুইয়াছে। অথচ তিনি ইতঃপূর্বে 
তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা! অতি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট; 
এ লক্ষণ দ্বার! প্রত্যক্ষের যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করা৷ অনেকের 
পক্ষেই ক্টকর। যাহা হউক, এখানে আমাদিগকে এই সমস্ত 
কথায়ই পরিতুষ্ট থাকিয়া বুঝিতে হইবে মে, যে জ্ঞান গম্ধাদি 
বিষয়ের সহিত স্বাগাদি ইন্জ্িয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন 
হয়, তাহাই যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান। 

উক্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান পঞ্চবিধ--স্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ ও 
শ্রাবণ ॥ গ্রাণেক্দ্িয়দ্বার গন্ধের প্রত্যক্ষ ঘ্বাণজ, রমন! ঘার! 
রসের প্রত্যক্ষ রাসন, চক্ষু দ্বার! রূপাদির প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ, ত্বগিন্দ্িয় 
দ্বারা স্পর্শামুভূতি ত্বাচ, আর শ্রবণেন্দ্রিয় বারা শব্দ-গ্রহণ শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষ বলিয়৷ অভিহিত হুইয়। থাকে। 
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প্রধানতঃ দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত গুণকণ্মাদিই প্রত্যক্ষের সাধারণ 
বিষয়। দ্রব্যের মধ্যে কেবল আত্ম, আকাশ, মন ও বায়ু 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, (অনুমানের বিষয় হয়); ইহা কণাদ মুনি 
দুইটা সূত্রদ্ধারা প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
“তত্রাত্মা মনশ্চা প্রত্যক্ষে ॥৮” ৮1১২ ॥ 
“সত্যপি অব্যত্ে মহত্বে রূপসংস্কারাভাদ্ায়োরনুপলব্ধিঃ ॥” 
৪1১1৬ । 
দ্রব্য-প্রত্যক্ষে দ্রব্যাত্িত গুণকর্্মাদির সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি 
ইন্দিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয়; নচেশ কোন 
দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ হয় না। এই অভিপ্রায়ে সুত্রকার বলিতেছেন-__ 
"গুণকর্মন্থ সন্নিকষ্টেষু জ্ঞাননিষ্পতে্রব্যং কারণম্‌॥” ৮১৪ ॥ 


অর্থাৎ দ্রব্যের প্রত্যক্ষকালে, তাহার গুণ ও কর্মের 
সহিত উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সন্গিকর্ষ থাকা আবশ্যক, এবং 
সেইরূপ সন্নিকষ থাকিলেই তদ্ধিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়? 
এই জন্য, প্রত্যক্ষে দ্রব্যপদার্থ প্রধান কারণ হইলেও? গুণ ও 
কমন তাহার সহায়ত করিয়! থাকে । প্রধানভূত দ্রেব্যের প্রত্যক্ষ 
হইলে, দ্রব্য-সমবেত গুণ কনম্মাদিরও যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে। সেইজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন-- 
*অনেকদ্ত্রব্যসমবায়াৎ রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলবিঃ (৮ ৪81১1৭॥ 
পতৎসমবায়াৎ কর্ম-গুণেষু” ॥৯/১/১৪।॥ 
অর্থাৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষে তৎসমবেত গুণ-কর্্মেরও প্রত্যক্ষ হইয়| 
থাকে। এই ভাবে দ্রব্যগত ও গুণ কমন্্মগত জাতি প্রভৃতিরও 
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পরম্পরা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এইরূপে প্রতাক্ষ 
প্রমাণের অধিকার অতিশয় বিস্তুতি লাভ ক্রিয়াছে ; এবং এ 
সম্বন্ধে অন্যান্য দর্শনিকগণও নানাপ্রকার সুক্ষানুসুক্ষা তর্ক যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন । 

প্রত্যক্ষ প্রমাণই অন্ুমিতির মুূল। আগ্রে বুল পরিমাণে 
প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে যে, লোকের হৃদয়ে এক- 
প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাৰ সম্বন্ধে 
দৃঢ় নিশ্চয় উৎপন্ন হয়; সেই লোকই কালা- 
স্তরে কোনপ্রকার হেতু দর্শনের পর উদ্দদ্ধ সেই ব্যাণ্তিসংস্কারের 
সাহায্যে তজ্জাতীয় অদৃশ্য বস্ত্র অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান করিয়! 
থাকে। প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের এইরাপ পৌর বাকার্ধ্য- 
কারণভাব নির্দিষ্ট আছে বলিয়াই, প্রত্যক্ষের পরঈঅমুমানের কথা 
বল! স্ুসঙ্গত হইতেছে । বৈশেষিক দর্শনে অনুমানের লক্ষণ বড়ই 
অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। বিশেষ প্রণিধান না করিলে এবং শাস্ত্া- 
স্তরের সাহায্য না লইলে কেবল এ লক্ষণ হইতে অনুমান সম্থান্ধ 
বিশেষ কোন ধারণ! হওয়! একপ্রকার অসম্তব বলিলেও অনুচিত 
হয় না। অনুমিতি সম্বন্ধে কণাদের লক্ষণটা এই__ 


অনুমান ও 
তত্দে। 


অন্তেদং কার্ধ্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি 
লৈঙ্গিকম্‌ 2? ৯২১ ॥ 


অর্থাৎ ইহা শ্রমুকের কার্ধ্য (উৎপাদিত), কারণ, সংযোগী 


(সংযোগ-সম্বন্ধে সন্বদ্ধ ), অথবা বিরোধী ( বিরুদ্ধস্বভাব ), কিংবা! 
সমবায়ী কারণ, এইরূপ ব্যবহারসিদ্ধ লিঙ্গ বা হেতু হইতে, ষে 
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জ্ঞান সমু্পন্ন হয়, তাহার নাম লৈঙ্গিক বা অনুমিতি । ইহা 
দ্বারাই ন্যায়দর্শনোক্ত 'পূর্বববশ, ( কারণলিঙ্গক ), “শেষবত” 
(কা্যলিক), ও 'দামাশ্যতো। দৃষট'_-এই ত্রিবিধ অনুমিতির কথা 
স্মরণ করাইয়। দেওয়৷ হইল, বুঝিতে হইবে(১)। 

কিন্তু এ সূত্র দ্বার অনুমিতি জ্ঞানের ও ততসাধন অনুমানের ' 
বড় অধিক পরিচয় পাওয়া গেল না। সুত্রকার ইহার পরবর্তী 
সুত্রে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারাও 
অনুমিতির প্রকৃত ছৰি পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙগম করা বড়ই কঠিন। 
পরবর্তী সূত্রটা এই-_ 


“অন্তেদং কার্য্য-কারণসশবন্ধশ্চাবয়বাদ ভবতি ॥৮ নঈহ২॥ 


অর্থ প্রথম সুত্রোক্ত লৈঙ্গিক ( সামান্যতোদৃষ্ট ) ও কার্ধ্য- 
কারণ-সন্বন্ধ অর্থাৎ কাধ্যলিঙ্গক ও কারণলিঙক অনুমিতি, এই 
উভয়ই প্রতিজ্ঞ, হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক 
পঞ্চবিধ অবয়ব হইতে নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে (২)। অনুমিতির 
সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ন্যায়দর্শনের প্রসঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছে ; 


(১) তাৎপধ্য এই যে, ন্তায়দর্শনের ন্যায় এখানে অনুমিতির 
বিশেষ কিছু কথিত ন! থাঁকিলেও, ফলতঃ সেই বিভাগই সিদ্ধ হইতেছে। 
কেন না, স্ায়োক্ত__“অথ তৎপুর্ববকং ব্রিবিধমনুমানং পূর্ব, শেষবৎ, 
সামান্যতোদৃষ্টং ৮'* এই স্থৃত্রে যাহাকে পূর্ব, বলা হইয়াছে, এখানে 
তাহাই কারণলিঙ্গক, এবং যাহ! শেষবত, তাহাই এখানে কা্যলিঙ্গক, 
আর যাহা সামান্তোদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত আছে, এখানে লক্ষণের অবশিষ্ট 
অংশে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। 


২১৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ? 


অতএব এখানে তাহার আর বিস্তৃতি বিধান অনাবশ্যক ও 
অপ্রাসলিক হয় (১)। 

কণাদের মতে শব্দ একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে; সুতরাং শাব- 
জ্ঞান উল্ত অনুমিতিরই অন্তর্গত। সৃত্রকার বলিয়াছেন-.. 


£ এতেন শাবং ব্যাধ্যাতম্‌। * ৯২ও। 


অর্থাৎ কথিত অনুমিতি দ্বারাই শব্দ জ্ঞানও বলা হইল। 
'র্থা শব্দ যখন একট! স্বতন্ত্র প্রশ্মাণ নহে, অনুমানেরই অন্তর্গত, 
তখন শকাজন্য ভ্ভানও অনুমিতিজ্ঞানেরই অন্তত ত, তদ্দতিরিক্ত 
পহে। বলা আবশ্যক যে, কণাদের মতে শঝের ন্যায় উপমানও 
স্বত্ব প্রমাণ নহে; উহার কিয়দংশ অনুমানের, কিয়দংশ 
প্রতাক্ষের অন্তভূক্ত করিয়। লওয়া হয়। 





(২) প্রতিজ্ঞা--সাধ্যনির্দেশ, অর্থাৎ যাহার সাধন করিতে হইবে, 
তাহার উল্লেখ। হেত্_যাহ। দ্বারা সাধ্য বিষয়টা প্রমাণিত করা হয়। 
উদ্দাহরণ-_ দৃষ্টান্ত । উপময়_-পক্ষেতে ব্যাপ্য পদার্থের স্থিতি কথন। 
নিগমন-_হেতুর সহিত 'প্রতিজ্ঞাব পুনরুল্লেথ । যেমন, প্রতিজ্ঞা পৃথিব্যা- 
দিকং সকারণকং। হেতু--উৎপত্তিমত্বাৎ। উদ্দাহরণ যথা ঘটাদিকং। 
'উপনয়-_-উৎপত্তিমৎ 6 পৃথিব্যার্দিকং । নিগমন-_তম্মাৎ তৎ সকারণকম্‌। 


বৈশেধিক দর্শনে অস্মানের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশেষ লক্ষণা্দি 
নহি; আবার অনুমানের কোন বিভাগও বণিত হয় নাই, অথচ বিভাগের 
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ন্যায়দর্শন অগ্রে, বৈশেষিক দর্শন 
পরে লিখিত হইয়াছে ; সেই জন্ঠই কণাদ নিজের অভিমত ন্টায়দর্শনোক্ত 
বিষয়গুলির ব্যাথ্যা না করিয়া কেবল উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। 
এরূপ পৌর্বাপধ্য কল্পন। না করিলে গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা মোষ ঘটে। 
গ্রন্থছারেরও অনভিজ্ঞত! গ্রকাশ পায়।. 
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বুদ্ধির অপর বিভাগের নাম স্মৃতি বা ল্মরণ। স্রৃতির 
লেক্ষণ__ 
“আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ৮ ॥ ৯২1৬ ॥ 


আত্মার সিহত মনের সংযোগ-বিশেষের ফলে, উদ্ধদ্ধ পুর্ব 
সঞ্চিত সংস্কার হইতে, যে জ্ভঞানবিশেষ উতপন্ন হয়, তাহার নাম 
গ্বৃতি। প্রকৃতপক্ষে কেবলই পূর্ববসংস্কার হইতে, যে জ্ঞান 
উত্পন্ন হয়, তাহাই স্মৃতি ঝা স্মরণাত্মক জ্ঞান (১)। ন্বৃতি ছুই 
প্রকার--এক যথার্থ, অপর অযথার্থা । যে স্মৃতির বিষয়টা 
( স্মরণীয় বস্তুটা ) সত্য, তাহা যথার্থা স্মৃতি, আর অসত্যবিষয়ক 
স্মৃতির নাম অযথার্থ। স্মৃতি। স্মরণাত্মক জ্ঞান যখন পুর্ববতন 
ংস্কারের উপর জম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তখন স্মৃতিকে স্বরূপতঃ ভ্রম 
বা প্রম! বলিয়া গণ্য কর! সঙ্গত হয় না; এই জন্য কেহ কেহ 
স্বৃতিজ্ঞানের প্রমাত্ব ( সত্য রিষয়গ্রাহিত্ব ) বা অপ্রমাত্ব স্বীকার 
করেন না। তাহাদের মতে স্মৃতির যথোক্ত বিভাগই সমীচীন, 
ও যুক্তিসম্মত বলিয়! স্বীকৃত হইয়া থাকে । | 
উক্ত স্মরণাত্বক জ্ঞানের ন্যায় ন্বপ্নদর্শন ও সুপ্তি, 


উভয়ই আত্ম-মনঃসংযোগ ও দ্ংস্কার হইতে সমুণ্পন্ন হয়; এই 
টিটি হাঁটা 
(১) প্রত্যভিজ্ঞানামক আর এক প্রকার জ্ঞান আছে । যেমন 


এই সেই লোকটীঃ| এখানে পূর্বঘৃ্ঠ লোকটার পুনদর্শনে শরদ্নপ প্রতীতি 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 'সেই' পর্দটী অতীতের স্ততি বুঝাইতেছে, 
আর 'এই' পদটা অতীতের প্রত্যক্ষ দর্শন জানাইতেছে। এই জন্য উহার 
ধকাংশে স্বৃতি, অপর অংশে গ্রতক্ষ, উহ্থার সম্মিলিত নাম প্রতাতিষ্ঠী। | 








ফেলোশিপ প্রবস্থী। 


জন্য কোন কোন আচার্য্য স্বপ্নদর্শনকে ম্মরণের অন্তর্গত করিয়| 
থাকেন। কেন না, ম্মরণও সংস্কারপ্রসূত, স্বাপ্নজ্ঞানও সংস্কার- 
প্রসূত; ন্থুতরাং উভয়কে স্মরণের অন্ততু্ত বলিতে কিছুমাত্র বাধা 
দেখা যায়ন|। সুত্রকার কণাদ কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষভাবে 
কোন কথাই বলেন নাই। কেবল-. 
“তথ স্বপন” ১৯1২1৭॥ 

এইমাত্র বলিয়।_স্বপ্নজ্ঞ।ন যে, আত্ম-মনঃসংযোগ ও প্রাক্তন 
সংস্কারের ফল, কেবল এই কথ। বলিয়াই অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

সূত্রকার কণাদ বিদ্যা ও অবিদ্যাতেদে বুদ্ধির আরও ডুইটা 
বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অবিদ্ধা। ক্র মিখ্যাজ্ঞান। 
আর বিছা অর্থ সত্য জ্বান। অবিষ্ভার কারণ নির্দেশ প্রসজে 
কণাদ বলিয়াছেন-__, 

“ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চ অবিষ্যা*/ ॥ “তদ, ছুষ্টং জ্ঞানম্‌ ॥' 

ন1২1১০---১১ 

দর্শনের উপায়তৃত ইন্দ্িয়গত দোষ ও সংক্কারগত দোষ হইতে 
বিষ্ঠা উত্পন্ন হয়। সেই অবিষ্াই দুষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা 
ত্ান। অভিপ্রায় এই যে, আমরা যে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে প্রত্যক্ষাদ্দি জ্ঞান উপার্জন করি, সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়ে 
যদি কোন প্রকার দোষ (রোগাদি) থাকে, তাহা হইলে, সেই সেই 
ইন্দরিয়গ্র! আমাদের যে সকল জ্ঞান হইৰে, তাহাও নিশ্চিতই 
সনোষ ভিন্ন নির্দোষ হইবে ন|। এই জন্যই “কমল!” রোগে যাহার 


হিন্দুদর্শন__বৈশেধিক। ২২১ 


চচ্ষ্য ছুষিত হয়, তাহার নিকট অতি শুভ্র স্ফটিক বা শখখও পীত- 
বর্ণ প্রতীত হয়। এ চক্ষুরিন্ড্িয়গত পিত্তদোষই তাহার কারণ ; 
অন্যান্য ইপ্ড্িয়ের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। 
ইন্দিয়গত দোষ যেমন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের কারণ, সংস্কার 
গত দোষও ঠিক তেমনই ভ্রান্ত স্মৃতি ও অনুমিতির উৎপাদক । 
কারণ, অনুভব যদি ভ্রমাত্মক হয়, তৰে তজ্জনিত সংস্কারও 
ভ্রমময় হইবে, এবং সেই ভ্রান্তসংস্কার হইতে যে স্মৃতি ঝ 
অনুমিতি প্রভৃতি হইবে, তাহাও নিশ্চয়ই ভ্রমাতআবক হইতে বাধ্য ; 
এই জন্য সংস্কারদোষকেও অবিগ্ভার কারণ বলিয়৷ নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এই অবিষ্ভার অপর নাম ভ্রম। (১) সংশয় ও 


সপে 














(১) নব্য নৈয়ার়িকগণ ভ্রম ও প্রমার এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ 
ররেন--“তদ্ধতি তত্প্রকারকং জ্ঞানং প্রমা”। আর *অতদ্বতি তৎ- 
প্রকাবকং জ্ঞানং ভ্রমঃ'+ | অর্থাৎ যে বস্ততে যেরূপ ধর্ম বিছ্যমান আছে, 
তাহাকে সেইরূপে জানার নাম 'প্রমাঃ বা বিছা । আর যাহাতে যেরূপ 
ধন্্ আদৌ বিদ্যমান নাই, সেই বস্তুকে সেই ধর্ম দিয়া জানার নাম ভ্রম। 
ঘটে খটত্ব ধর্ম আছে, সেই ধর্ম সহযোগে ঘটের যে জ্ঞান, তাহা হয় প্রমা, 
'আর ঘটে পটত্ব ধর্ম নাই, সেই পটত্ব ধর্ম সহযোগে ঘটকে জানার নাম 
হয় অপ্রমা, ভ্রম বা অবিদ্তা। এক বস্ততে একাধিক প্রকারে জ্ঞানের 
নাম সংশয়। যেমন “ইহা কি স্থাণ, না মানুষ, অথৰা আর কিছু" 
ইত্যার্দি। হুত্রকারও বলিয়াছেন__ 

“বিদ্যাবিস্তাতশ্চ সংশয়” ॥ ২২২০॥ 

অর্থাৎ সাধারণ ধর্শের জ্ঞান ও বিশেষ ধর্শের অক্ঞান হইতে সংশয়ের 

উৎপত্তি হয়। 


২২২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বিপর্ধ্যয় জ্ঞান এই অবিছ্যা'রই অন্তর্গত | এই অধিষ্ঠার বিপরীত্ত 
জ্ঞানকেই সুত্রকার “বিদ্যা” আখ্যায় অভিহ্থিত করিয়াছেন-_. 


*অুষ্টুং বিদ্যা 1৮ ৯1২১২ | 


যে জ্ঞান স্বরপতঃ অদৃষ্ট-কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় বা সংস্কার 
দোষপ্রসূত নহে; পরস্ত নির্দোষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন, সেই 
জ্ঞানের নাম_-বিষ্ভ।। বিদ্ার অপর নাম--প্রমা। বিদ্ভার 
সহিত অবিষ্ভার বিরোধ চিরন্তন; বিগ্ভার উদয়ে অবিষ্যা 
পলায়ন করে। বুৰ্ধিনামক গুণের কথা এখানেই শেষ কর! 
গেল। অতঃপর সখ ও দুঃখের আলোচনা কর! আবশ্যক । 
কিন্ত সখ দুঃখ আমাদের চিরপরিচিত হইলেও, লক্ষণ দ্বারা উহা 
বিশেষ ভাবে বুঝাইতে পারা যায় না বলিলেও অষ্জীতাত হয় না। 
এই অন্য সুখ ও দুঃখের কোন লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া মৃথ 
দুঃখ যে, পরম্পর স্বতন্ত্র দুইটী গুণ, মাত্র সেই কথা বলিয়াই 
নিরন্ত হইয়াছেন। ইচ্ছা ও দ্বেষের সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার 
কিছু নাই। প্রবৃত্তির হেতুতুত গুণের নাম ইচ্ছা, আন শিবুত্তির 
কারণীভূৃত গুণের নাম দ্বেষ। ইচ্ছার পরভাবী ক্রিয়ানিষ্পাস্তর 
প্রযোজক এক প্রকার গুণের নাম প্রযত্ব। প্রযত্ব তিন 
প্রকার-- প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযৌনি ( শ্বাস-প্রশ্বাসাদি )। 
বুদ্ধি হইতে প্রযত্ব পর্যন্ত ছয়টা ধর্মই আত্মার বিশেষ গুণ । 


যে গুণ থাকায় মৃত্তিকাদি দ্রব্য অধঃপতিত হয়, সেই 
পতনানুকুল গুণের নাম গুরুত্। এতদতিরিক্ত শব্দও একটা 


প্ছ 


হিন্দুদর্শন--বৈশেষিক। ২২৬ 


স্বাতন্ত্র গুণ । আকাশ উহার উপাদান, এবং প্রবণেন্দ্রিয় উহার 
গ্রাহক। এই জন্ত সুত্রকার শব্দের পরিচয় দিতে যাইয়| 
বলিয়াছেন-- 
“শ্রোত্র গ্রহণে! যোহ্থ£, স শবাঃ |, ২২২১ 

কেবল শ্রুবণেন্দ্রিয় দ্বারা ষে গুণ গ্রহণ করা যায়, সেই গুণের 
নাম শব্দ। শব্দমাত্রই উৎপত্তির পর তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া! 
যায়। কোন শব্ধই উতুপত্তির পর দ্বিতীয় ক্ষণের অধিক স্রমস্ু 
বিষ্কমান থাকে না (১)। শব্দ ছুই প্রকার--বর্ণ ও ধ্বনি। 
অকারাদি অক্ষরের নাম বর্ণণ আর বাগ্যন্ত্রাদির শব্দের নাম 
ধ্নি। পর্ব ও অপরত্ব পরস্পর বিপরীতম্বভাব স্বতন্ত্র 
ছুইটী গুণ। পরত্ব অর্থ অধিক সূর্ধ্যসংষোগিত্ব ( অধিক 
পরিমাণে সূষ্যকিরণ পাওয়া), আর অপরত্ব অর্থ পরদ্বের 
বিপরীত। আর যে গুণের প্রভাবে দ্বৃত, তৈল ও জলাদি 
পদার্থের হ্যন্দন (ক্ষরণ) হয়, তাহার নাম দ্রবন্ধ | 
যে গুণের সাহায্যে শক্ত, প্রভৃতি শু বস্তু পিগাকারে পরিণত 
হয়, সেই গুণের নাম স্সেহ। শ্েহ গুণ প্রধানতঃ জলের ধন্ম। 
সংস্কার নামক গুণটা তিনভাগে বিভক্ত--স্থিতিস্থাপক, ভাবনা ও 
বেগ। একটা বৃক্ষণাখা আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহ! 
শ্থিতিস্থাপক সংস্কারগুণে যথাস্থানে যাইয়। খাকে। কোন বিষয় 
অভ্যাস করিলে যে, মনে থাকে, তাহ! ভাবনাখ্য সংস্কারের ফল। 


পপ শশ্পপাসপাশসীপীন পাশী পাশ পপ পপ আসা পা পপ 


(১) মীমাংদকের মতে প্রত্যেক শব্ধই নিত্য, -উৎপত্তিবিনাশ-বিহীন। 
কণঠতালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাতের ফলে সেই নিত্য শব্ষেরই অভিব্যক্তি ৰা 
প্রকাশ হয় মাত্র-_কিস্ত কোন শব্ধই নৃওন জন্মে না। 


২২৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


একটা তীর নিক্ষেপ করিলে, সেই তীর যে, বহুদুরে যায়, তাহার 
কারণ-_সেই বেগনামক সংস্কার। বেগ হইতেও আবার নূতন 
বেগের স্ুষ্ি হইয়। থাকে (১)। 


আত্মনিষ্ঠ আরও ছুইটা গুণ আছে, উহারা ধর্্দ ও তার 
নামে পরিচিত। ধন্মের লক্ষণ প্রথমেই বলা হইয়াছে। 


প্যতোহত্যুদয়-নিঃশেয়সসিদ্ধিঃ, স ধর্মঃ॥৮ ১১২ ॥ 


যাহ! হইতে অভ্যুদয় স্বর্গাদি ও মুক্তি লাভ হয়, তাহাই 
ধর্ম। যাহা তদ্দিপরীত--নরক পতনের হেতু, তাহাই অধর্ধম। 
ফল কথ! ধণ্ম স্ব্গাদি স্থখের সাধন, আর অধন্দম নরকাদি 

খের নিদান (২)। 
25522728424 

(১) প্রাথমিক আঘাতের ফলে নিক্ষিপ্ত বস্তে একটা বেগাখ্য 
সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই বেগ ওল্পক্ষণ পরেই নষ্ট হইয়! যায়; কিন্তু নষ্ট 
হইবার পূর্বেই সেই বেগ অপর একটা বেগ উৎপাদন করিয়। থাকে, 
সেই বেগও আবার বিনাশের পূর্বে আর একটী বেগ উংপাদন করে, 
মতক্ষণ কোন প্রকার প্রবল বাধ! প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ ক্রমোৎপন্ন সেই 
বেগপ্রবাহ নিক্ষিপ্ত বস্তাটাকে দূর দুরান্তরে লইয়৷ যায়। এই জন্যই 
শ্িক্ষিপ্ত বস্তটা সহসা পড়িয়া যায় ন|। 

(২) * ধর্মাধম্্াবষ্ট স্তাৎ। ধর স্বর্াদিসাধনম্। 


অধর্শো। নরকাদীনাং হেতুনিন্দিত কন্মজঃ | 
( ভাষাপরিচ্ছেদ ১*২।) 


[ কর্ম ও তাহাক্স বিভাগ ] 


আলোচা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ 
যাহা বল! যাইতে পারে, বলা হইল; অতঃপর তৃতীয় পদার্থ 
কর্মের আলোচনা! করা যাইতেছে-_যদিও ক্রিয়ামাত্রই “কম্ম 
নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, তথাপি সূত্রকার কণাদ বিশেষ 
লক্ষণ দ্বারা ভাহার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহার 
লক্ষণটা এই-- 


*একদ্রবামগুণং সংযোগ-বিভাগেঘনপেক্ষঃ কারণমিতি 
কল্মলক্ষণম্” ॥১1১1১৭॥ 


অর্থাৎ যাহা এক একটামাত্র ত্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, 
এবং নিজে কোনপ্রকার গুণকে আশ্রয় প্রদান করে ন। (গুণহীন), 
অথচ অন্যনিরপেক্ষভাবে সংযোগ ও বিভাগ সমুত্পাদন করিতে 
সমর্থ হয়, তাহার নাম কর্ম । ইহাই কর্মের সাধারণ লক্ষণ ব! 
পরিচায়ক | ইহা দ্বারাই কণাদের অভিমত নিখিল কম্ধপদার্থ 
বুঝিয়া লইতে হইবে। উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত কন্ম সাধারণতঃ 
চভাগে বিভক্ত-_. 


“উতক্ষেপণমবক্ষেপণমাকু্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্মাণি” ॥ ১।১1৭॥ 


_ উৎক্ষেপণ অর্থ- উদ্ধীদিকে ক্ষেপণ, কোন বস্তুর উর্ধাগতির 
শনুকুল চেষ্টা; তদ্বিপরীত চেষ্টার নাম অবক্ষেপণ। আকুষ্মন 


সথ--প্রসারিত দ্রব্যের সংকোচসাধনচেষ্টা । আকুঞ্চনের বিপরীত 
১৫ 


২২৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


চেষ্টার নাম প্রসারণ। গমন অর্থ_-স্থানাস্তর-প্রাপ্তির অনুকূল 
চেউ| ; যেমন পদবিক্ষেপ প্রভৃতি । জগতে যত রকম কর্ম 
সম্ভবপর হয়, সে সমস্তই উক্ত পঞ্চবিধ কর্ণের অন্তর্ক্ত করিয়া 
লইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এতদতিরিস্ত আর কর্ম নাই ও 
থাকিতে পারে না (১)। অতঃপর সূত্রোক্ত চতুর্থ পদার্থ 'দামান্ত/ 
সম্বন্ধে আলোচন। কর! যাইতেছে-. 


[লাান্য লা জাতি] 


সামান্য অর্থ--সমান বস্তুর ভাব, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার অনেক 
পদার্থেতে যাহার সাহায্যে সাম্য বা সমতাবুদ্ধি উত্পনন হয়, 
তাহার নাম সামান্য । সূত্রকারও এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই বলিয়াছেন যে, 
“সামান্তং বিশেষ ইতি বৃদ্ধ্যপেক্ষম্” ১৬০ 
অর্থাৎ “এই সকল বস্তু সমান বা এক জাতীয়", এবং এত- 


(১) কর্মের যে পাচটা বিভাগ প্রদর্শিত হইল, ইহাব কোনটাই প্রব্য 
ছাড়িয়! থাকে না) এবং কোনটাতেই কোনপ্রকার গুণ (শ্বেত পীতাদি রূপ 
বা! মধুরাম্না্দি রস, কিংবা অন্ত কোনপ্রকার বিশেষ গুপ) থাকে না; অথচ 
উক্ত কর্ম্থারাই জাগতিক বস্তরাশির সংযোগ বিভাগ সংঘটিত হইয়! থাকে, 
কিন্তু সেই সংযোগ বিভাগ ঘটাইবার সময় কোন কর্মহ অপর কাহারও 
সাহায্যের অপেক্ষা করে না, (নিজের উৎপত্তির জন্য অন্ঠের অপেক্ষা করে 
সভ্য, কিন্তু সাহায্যের জন্য অপেক্ষ! করে না)। এই ভাবে সৃত্রোদ্ধ 
বিশেষণগুলির সার্থকতা বুঝিতে হইবে। ভ্রমণ, রেচন, স্নান, উর্ধিজগন 
ও তি্য্যক্‌ গমন, এ সকলও উক্ত গমনেরই অন্তর্গত । 
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পেক্ষা অমুক পদার্থ বিশেষ ব! ভিন্নপ্রকার” এইরূপ বুদ্ধিই “দামান্য” 
ও বিশেষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে। সুত্রকার উদাহরণচ্ছলে 
এই কথারই সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন তে, 
"দ্রব্ত্বং গুণত্বং কন্মত্বং সামান্তানি বিশেষাশ্5” ॥১২1৫। 

দ্রেব্যের ধর্ম দ্রব্য্ব, গুণের ধশ্ম গুণত্ব ও কর্মের ধর্ম কর্ত্ব। 
পৃথিব্যাদি নয়প্রাকার দ্রব্য বিভিন্নস্বভাব হইলেও, 'দ্রব্যতব' ধর্মটা 
উহাদের সকলের উপরই সমানভাবে বিরাজ করিতেছে--উহা! 
নব দ্রব্যেরই সমান ধণ্ম--সামান্য ; এই দ্রব্ত্বরূপ সামান্য ধর্ম 
থাকায়ই পৃথিব্যাদ্দি নয়টী পদার্থকে এক “দ্রব্য শবে অভিহিত 
করা হয়। সামান্যের অপর নাম জাতি ॥ যেমন মনুষত্ব, গোত্ব, 
দ্রব্ত্ব ও গুণত্ব প্রভৃতি । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, ইহাদের প্রত্যেকেই 
যেমন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কণ্ধত্বরূপ পৃথক্‌ পৃথক এক একটা জাতি 
বা সামান্য আছে, তেমনি উহ্হাদের তিনের (দ্রব্যঃ গুণ ও ক্র) 
উপরেও আর একটা সামান্য বা জাতি আছে, তাহার নাম-.. 
“সত্তা”। এই সত্ত। জাতি উক্ত তিন পদার্থেই সমভাবে পধ্যাপ্ত 
আছে; স্থতরাং একৈকমাত্রবৃত্তি দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি অপেক্গ। সত! 
জাতিটী ব্যাপক। ব্যাপক বলিয়াই উহা! দ্রব্যাদি তিনটা পদার্থের 
ঈমান ধণ্ম--সামান্ত ; আর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই প্রত্যেক- 
গাত-দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কণ্ধ্ত্ব জাতি তিনটা *সামান্য' হইয়াও 'সপ্তা। 
জাতি জপেক্ষা! বিশেষ। এইপ্রকার সামান্য*বিশেষভাব লইয়াই 
পরা ও অপরাভেদে সামান্যের ছুইটা বিভাগ কল্পিত হইয়াছে । 
যে সামান্তটী যাহা! অপেক্ষা! জধিক পদার্থে থাকে, তাহা 'পর 


২২৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সামান্য ; যেমন “সত্তা' জাতি; আর যাহা, অপেক্ষাকৃত অল্প 
পদার্থে থাকে, তাহ! হয় 'অপর সামান্য ১ যেমন দ্রব্যত্ব ও গুণত্ব 
প্রভৃতি । দ্রব্ত্ব জাতিও আবার পৃথিবীত্ব, জলত্বাদি অপেক্ষায় 
অধিক শ্থানে থাকে বলিয়! 'পরা? জাতি মধ্যে গণ্য। অপরাপর 
স্থানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে (১)। 
[জিশ্পেম্ম ] 

এখানে যে, 'সামান্ত ও “বিশে বল! হইল, প্রকৃতপঙ্গে 
উভয়ই সামান্য বা জাতিপদার্থ। কিন্তু কণাদাভিমত “বিশেষ” 
পদার্থ স্বতন্ত্র। পাছে কেহ এই বিশেষকেই কণাদাভিমত “বিশেষ 
পদার্থ বলিয়া ভ্রম করে, সেই ভয়ে সূত্রকার নিজেই বলিয়া! 


দিয়াছেন-_ 
পঅগ্যত্রান্ত্েভ্যো। বিশেষেভ্যঃ* ॥ ১২৬ ক. 


তার্থীৎ উপরে যে, “বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহ! 
বৈশেষিকসম্মত অন্য (নিত্য) বিশেষ পদার্থ নহে। উহা সেই 
“বিশেষ' হইডে স্বতন্ত্র 'সামান্য”নামক পদার্থ । “বিশেষ” পদার্থ টা 
হইতেছে নিজে নিত্য ও পরমাণুগত এবং পরমাণুপুষ্ধার পরস্পর 





(১) বস্তুতঃ এখানে যাহা বলা হইল, তাহা সামান্তের প্রকৃত লক্ষণ 
নহে; সাধাবণ পরিচয় মাত্র। নবা নৈয়ায়িকগণ উহার লক্ষণ বলেন-- 
*নিত্যানেকসমবেত! জাতিঃ।” অর্থাৎ যাহা মিজে মিত্য এবং অনেক 
ব্যক্তিতে 'দমধায়” সম্বন্ধে থাকে, ভাহার নাম জাতি বা সামান্য । দ্রব, 
গুণত্ব, কর্মত্ব এবং ঘটত্ব পটত্ব গ্রভৃতি ধর্মুগুলি নিজের! নিত্য, অথচ নয় 
প্রকার ভ্রবো, চষ্বিশ প্রকার গুধে ও পাঁচ প্রকার কর্মে যথাক্রমে বর্তমান 
থাকে; স্থুতরাং উহার! জাতি। এইরূপ একই ঘটস্ব ধর্মটা নিখিল ঘটে, 
এবং একই পটত্ব নিখিল পটে বিদ্ধমান আছে বলিয়। উহারাও জাতি। 
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গীর্ঘক্যসীধক। এই বিশেষ পদার্থই পরমাণুপুঞ্তের পার্থক্য 
রক্ষা করিয় থাকে; একজাতীয় বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার 
কার্য্যোৎপাদনে সহায়তা করে; নচে সমস্ত পাথিব পরমাণু 
হইতে একই প্রকার কার্য্য হইতে পারিত;__আমবৃক্ষ ও বিশ্ববৃক্ষ, 
উভয়ই পাধ্িব পরমাণু হইতে উৎপন্ন; সুতরাং উভয় বৃক্ষই 
একাকার ও এক প্রকার পুষ্পফলপ্রসূ হইতে পারিত; কেবল 
উক্ত “বিশেষ” পদার্থ ই তছুভয়ের স্বরূপগত ও ফলগত পার্থক্য 
সাধন করিয়া! থাকে । 

পূর্বব কথিত সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
একই সামান্য অনেক বস্তুতে ব্যাপকভাবে থাকে; কিন্তু বিশেষ 
পদার্থ তাহার বিপরীত : একটী বিশেষ কখনও একাধিক বস্তুতে 
থাকে না। উহা প্রত্যেকে বিশ্রান্ত, অর্থাৎ একটা পরমাণুগত 
বিশেষ কখনও অপর কোন পরমাণুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে না) 
এই জন্যই বিশেষকে ব্যাবর্তক বা ব্যাবৃত্তির হেতুভূত পদার্থ বলিয়া 
নির্দেশ কর! হইয়! থাকে (১)। 





(১) বিশেষের পরিচয় গ্রদান প্রসঙ্গে, নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপ লক্ষণ 
নির্দেশ করেন যে,_-*শ্বতো! ব্যাবর্তাত্বং বিশেষত্বম্৮ অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণ 
প্রভৃতি পদার্থগুলি যেমন অপবের (সামান্ত প্রভৃতির) সাহায্যে আপন 
আপন পার্থক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, বিশেষকে তেমন পরাপেক্ষিতভাৰে 
নিজের শ্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে হয় না) সে নিজেই নিজেকে অপর সমুদয় 
পদার্থ হইতে পৃথক্‌ করিয়া! রাখে । বিশেষে জাতি, গুণ বা কর্ম নাই) 
ইহাই তাহার বিশেষত্ব । বিশেষ দ্বারা! প্রধানতঃ পরমাণ,রাশিরই ভেদ 
রক্ষিত হয়; এইজন্ত “পরমাণু নাং পরম্পরভেদকো ধর্ম বিশেষ” এইরূপ 
সহজ লক্ষপদ্ধার৷ উহার পরিচয় দেওয়। হয়। গ্ঠায়দর্শনে "বিশেষ বলিয়া 
স্বতন্ত্র কোন পদার্থ শ্বীকৃত হয় নাই। 


২৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 
[শনহসবাহ ] 


সূত্রোক্ত ষষ্ঠ পদার্থের নাম সমবায়। “সমবায় এক প্রধার 
সম্বন্ধ । হ্যায়মতে ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। 
“ইহেদমিতি যতঃ কার্ধয-কারণয়োঃ স সমবায়১ ৮ ॥ ৭২1২৬ ॥ 
যে সম্বন্ধ দ্বারা কার্ধ্য ও কারণের মধ্যে 'ইদম্+ইহ' এইরূপ 
প্রতীতি হয়, সেইরূপ সম্বদ্ধের নাম সমবায়। অভিপ্রায় এই ষে, 
একটা বস্তু অপর বস্তুতে থাকিতে হইলে, নিশ্চয়ই তছ্ভয়ের মধ্যে 
একট | সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয় । অসন্বদ্ধ ভাবে কোন এক বস্তু 
অপর বস্তুকে আশ্রয় করিয়! থাকিতে পারে 'না; স্ৃতরাং কারণেতে 
কার্যোের ( ঘটাবয়বে ঘটের ), এবং দ্রব্যেতে গুণ কর্ম, সামান্য 
(জাতি ), ও বিশেষ পদার্থের অবস্থিতির জন্যও কোন একটী 
সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, 
সেই দম্বদ্ধটার নাম ও শ্বরূপ কিরূপ ? সুত্রকার বলিতেছেন-.. 
“বুতসিদ্ধাভাবাৎ কার্ধ্য-কারণয়োঃ সংযোগ-বিভাগো ন বিস্কেতে 8” 
৭1২১৪ ॥ 
প্রথমতঃ কার্য ও কারণের যুতসিদ্ধতা নাইস্-উহারা অযুত- 
সিদ্ধ। বাহার! পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার পর মিলিত হয়, 
তাহাদিগকে যুতসিদ্ধ বল! হয়, আর যাহাদের মধ্যে কখনও 
বিচ্ছিন্নত| নাই-_বিচ্ছেদ হইলেই ধ্বংল নুনিশ্চিত, লে সকল 
পদাথকে অযুতসিদ্ধ বলে। ঘটরূপ কার্ধ/টা তগকারণীভূত 
কপাল প্রভৃতি অবয়বের সহিত কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে 
না, ব| থাকিতে পারে ন!; গুগকর্্মাদির পম্বন্ধেও এ নিয়মের 
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ব্যতিক্রম হয় না; এই জন্য উহাদের পক্ষে সংযোগ বা বিভাগ 
কখনও সম্ভবপর হয় না। এই জন্যই সংযোগসম্বন্ধের অতিরিত্তঃ 
“লমবাফ নামে একটা স্বতন্ত্র সম্বন্ধ কল্পনা করা৷ আবশ্ঠাক হয়। 
বৈশেষিকমতে যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হয় সংযোগ, আর 
অযুতসিদ্ধ পদাথের সম্বন্ধ হয় 'সমবায়'। বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন 
কয়েকটা উদ্াহরণের সাহায্যে এইরূপ নিয়মই অতি উত্তমরূপে 
বুঝাইয়৷ দিয়াছেন-__- 
“ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রবোষু গুণ-কর্্মণোঠ। 
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধ: সমবায়ঃ প্রকীরন্তিতঃ॥” (ভাষাপরিচ্ছেদে। ) 

যে ছুইটী অবয়বের সংযোগে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই অবয়ব 
ছুইটার নাম কপাল ও কপালিক!। ঘট অবয়বী, কপাল- 
কপালিকা তাহার অবয়ব। কপাল-কপালিকার সহিত ঘটের 
যে সম্বন্ধ, এবং দ্রব্যেতে গুণ, কথন ও জাতির অথবা! গুণ ও কর্মের 
সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, আর পরমাণুর সহিত বিশেষের যে 
সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। ফল কথা, অবয়বী মাত্রই (ঘট 
প্রভৃতি ) স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে ; সমস্ত গুণ কর্ম 
ও জাতিই দ্রেব্যেতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে ; জাতিমাত্রই ভ্রব্য, 
গুণ ও কর্ম্মেতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; আর সমস্ত বিশেষই 
সমবায় সম্বন্ধে পরমাণুকে আশ্রায় করিয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ 
সমবায়ের লক্ষণ নির্দেশ করেন-_“নিত্যৈকঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ 1” 
অর্থাৎ সমবায় সন্বন্ধটা নিজে নিত্য ও এক ; আশ্রয়ের বিনাশেও 
উহার বিনাশ হয় না, এবং আশ্রয়ের ভেদেও উহার ভেদ বা 
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পার্থক্য ঘটে না। ঘট নষ্ট হইলেও, উহার সমবায় সম্বন্ধ অক্ষতই 
ধাকে। একে একে সমস্ত আশ্রয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও) উহাদের 
সমবায় সম্বন্ধ বিনষ্ট হইবে না; বরং মহাকালে যাইয়া বিশ্রাম 
লাভ করিবে। 


[ অভ্ভাব ] 


অতঃপর অভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে । এখন 
কথা হইতেছে এই যে, সুত্রোস্ত ষট্পদার্থের অতিরিক্ত “অভাব, 
নামে কোন পদার্থ আছে কি না, এবং থাকিলেও উহা! সূত্রকারের 
অভিমত কি না? এ বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ পরিৃষ্ট হয়। 

কেহ কেহ বলেন; কণাদের সুত্রসিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে 
বুঝা যায় যে, তাহার মতে যট্পদার্থের অতিষঠস্তী অভাবও একটা 
স্বতন্্ পদার্থ । কণাদ মুনি, যে সূত্রে পদার্থ পরিগণন! করিয়াছেন, 
সেখানে তিনি স্পষ্ট কথায় অভাবের উল্লেখ না করিলেও, সম্পূর্ণ 
গ্রন্থমধ্যে বনুল্থানে 'অভাৰ শবের প্রয়োগ করিয়াছেন; সে 
সকল শবের অর্থান্তর কল্পনা করিবারও উপায় নাই; কাজেই 
অভাবকে অতিরিক্ত সপ্তম পদার্থ বলিয়া পরিগণনা করা৷ আবশ্যক । 

অন্য সম্প্রদায় বলেন; জগতে অভাব নামে ম্বতন্ত্র কোন 
পদার্থ ই নাই; সুতরাং অসগুকল্ল সেই অভাব বিষয়ে সুত্রকারের 
সম্মতি-কল্পন! করা নিতান্ত অসার ও অনুপাদেয়। কণাদের 
সূত্ররাশি আলোচনা করিলে বুঝ! যায় যে, তাহার মতে দ্রব্য, গুণ 
ও কর্ম্ম, এই তিনটা পদার্থ ই প্রধান, তদতিরিক্ত সামান্য, বিশেষ 
প্রভৃতি শব্দগুলি এ পদাথপদ্রয়েরই অবস্থাভেদকে লক্ষ্য করিয়! 
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ব্যবহৃত হয় মাত্র। এক অবস্থায় যাহা “সামান্য নামে পরিচিত, 
অবস্থান্তরে তাহাই আবার “বিশেষ শব্দে অভিহিত হুইয়া৷ থাকে । 
সমবায় সম্বন্ধও গুণবিশেষ ছাড় আর কিছুই নহে। অতএৰ 
সুত্রোক্ত সামান্যাদির অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন অনুস্তঃ 
অতাবের স্বাভন্ত্যকল্পনার অবসর কোথায়? এই অভিপ্রায়ের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কেহ কেহ বলিয়াছেন-_প্তাবান্তরমভাবে হি 
কয়াচিত্ত, ব্যপেক্ষয়া |” 


অর্থাৎ অবস্থাভেদকে লক্ষ্য করিয়া একটী ভাবপদার্থই অপর 
ভাবপদার্থের তুলনায় 'অভাব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
এইরূপ মতভেদ সত্ত্বেও অভাবের ব্যবহার কেহই রোধ করিতে 
পারেন নাই; স্থতরাং এবিষয়ে মার অধিক আলোচনা! অনাবশ্যক । 
উহার স্বরূপ ও বিভাগাদি নির্দেশ করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপ- 
সংহার কর! যাইতেছে । 

অভাব কি? ভাবভিন্নই অভাব, অর্থা পূর্ন্বাক্ত দ্রব্যঃ 
গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ ও সমবায়, এই ছয়টা পদাথের 
অতিরিক্তরূপে যাহা প্রতীতিগম্য হয়, তাহাই অভাব। অভাৰ 
চারি প্রকার--প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্তোন্যাভাব । 
কার্য (জন্যবস্তু) উৎপন্ন হইবার পর্বববস্তী যে অভাব, তাহার নাম 
প্রাগভাব। যাহার প্রাগভাব নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; 
অথচ কার্য্যবস্তরটী উৎপন্ন হইলেই তদীয় প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়। 
যাঁয়। মুদগরাদির প্রহারে ঘটাদি বস্তুর যেঃ অভাব (বিনাশ ) 
জন্মে, সেই অভাবের নাম ধ্বংস। ধ্বংসের আর ধ্বংস নাই 


২৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উহা অনস্তকালপ্থায়ী। ধে অভাব ত্রৈকালিক, অর্থাু অতীত, 
বর্তমান ও স্থৃদুর ভবিষ্যতেও যাহার অভাব নাই-নিত্য, সেই 
অভাবের নাম অত্যন্তাভাব। যেমন আকাশে রূপাভাব। 
ভূত, ভবিষ্যৎ, ঘর্তমান_-কোন কালেই আকাশে কোন প্রকার 
কূপ ছিল ন|, থাকিবে না, এবং বর্তমানেও নাই (১) । 
একাধিক পদার্থের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের যে, অভাব, তাহা 
ঘন্টোন্তাভাব। ইছার অপর নাম ভেদ্দ। যেমন “ঘট কখনও 
গ্লট নছে'। .এখানে ঘট হইতে পটের এবং পট হইতে ঘটের 
ভেদ প্রতীত হইতেছে । নব্য নৈয়ায়িকগণ অভাবের বড় বিশেষ 
সমাদর করেন, এবং অভাবের সাহায্যেই তর্কশান্ত্রের কলেবর 
সমধিক বদ্ধিত করিয়। থখাকেন। আমরা এখানেই অভাবের কথা 
পরিসমাণ্ত করিলাম! অতঃপর বৈশেষিক দর্শনোক্ত বিষয়গুলির 
দংক্ষেপে আলোচনা করিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 
[শুপসনগ্হাক্ | 

মহামুনি কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনের আরম্ত হইয়াছে__ 
ধর্্মব্যাখ্যানে, আর সমান্তি হইয়াছে--তথ্বজ্ঞানে ; ধর্মই তব- 
জানের নিদান ; ম্তরাং উপক্রম ও উপসংহার খুবই স্থুসঙ্গত ও 





(১ যেস্থানে পূর্ব্বে ঘট বর্তমান ছিল না, গশ্চাৎ সেই স্থানে 
একটা ঘট স্থাপন করিলেও, গ্রথম গ্রতীত ঘটাভাব নষ্ট হয় না। বিদ্যমানই 
থাকে। কেবল গ্রতীতিগোচর হয় না মাত্র । অভাব গ্রত্মীতি না হইবার 
কারণ সেই আনীত ঘট। এই জন্ত এ ঘটকে অতাব গ্রতীতির গ্রতিবন্ধক 


নবলিয়৷ কল্পন। কয়! হটয়৷ থাকে । 
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গামগ্রন্যপূর্ণ হইয়াছে । মধ্যস্থলেও যে, সামপ্জুস্যের অভাব আছে। 
তাহা নহে। যদিও আপাতজ্ঞানে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার 
অবতারণ! রহিয়াছে ৰলিয়। ভ্রম হয় সত্য, তথাপি প্রণিধানপূর্ববক 
আলোচনা করিলে সহজেই সে ভ্রম বিদুরিত হইতে পারে। 
কণান্দের অভিপ্রায় চিন্ত1 করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
তাহার কোন কথাই অপ্রাসঙ্গিক বা অসন্বদ্ধ প্রলাপোক্তি নহে । 
কণাদমুনির প্রধান লক্ষ্য হইতেছে-_নিঃশ্রেয়স নিরূপগ। 
সেই নিহশ্রেয়স লাভের পক্ষে প্রধান উপায় হইতেছে-_-ধর্্ম 
ধন বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ । যাহা বেদবিহিত নয়, অথব| 
বেদবিষ্দ্ধ, তাহা! যতই রমণীয় বা লোভনীয় হউক না কেন, 
কখনই ধণ্ধপদ্বাচ্য হইতে পারে নাঁ। ধশ্মের ফল দ্রিবিধ-- 
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় অথ--অভিলধিত ফল লাভ । 
এহিক শ্রক্চন্দনাদি বিশ্বয় ভোগ ও পারলৌকিক শ্বর্গাদি ভোগ, 
উভয়ই অভ্যুদয় পদবাচ্য। যণ্াবিধি অনুষ্ঠিত ধন্ম হইতে উত্ত 
উভয়প্রকার ভ্যুদয়ই আয়ত্ত কর! যাইতে পারে ; কিন্তু ঘাহারা 
এঁহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বীতরাগ-_-নিতান্ত নিঃম্পুহ, 
ঠাহারা ধঙ্দকে অভ্যুদয়ের দিকে নিয়োজিত ন! করিয়া নিঃশ্রেয়স- 
পথে পরিচালিত করেন। নিঃশ্রেয়স জথ_মুক্তি__ দর্ববদুঃখের 
নিবৃত্তি। প্রবল বৈরাগ্যের সাহায্য ব্যতীত কখনই মুভ্িপথে 
মতি-হয় না; বৈরাগ্যই উহার প্রকৃত নিদান। উক্ত প্রকার 
বৈল্লাগ্য আবার বিবেকক্ঞান-সাপেক্ষ,- লোকের হদয়মধ্যে 
যতক্ষণ বিবেক-বহি প্রদ্বুলিত ন হয়, সৎ ভস। নিত্য অনিতা ও 


২৬৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধী। 


আত্মা অনাস্মায় পার্থক্য বোধ উপস্থিত না হয়) ততক্ষণ মুখী মনঃ 
কিছুতেই বিষয়ের দোষরাশি দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, এবং 
দোষদর্শন ব্যতীত ভোগ্য বিষয়ে কাহারো! বৈরাগ্যের আবির্ভাব 
হইতে পারে না; এই জন্য সাধকের পক্ষে বিবেকজ্ঞান লাভ 
করা সর্ববাদৌ প্রয়োজনীয় । বিবৈকজ্ঞান বিচারসাপেক্ষ ; তেই 
বিবেক সাধনের জন্য-_-আত্মা ও অনাত্মপদাথের গুণ দোষ 
বিচারের নিমিত্ত জাগতিক সমস্ত পদার্থ সংকলনপূর্ববক উহ্থাদের 
সাধন্ন্য বৈধম্ম্য নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক হয় (১)। সেই 
পারম্পরিক উদ্দেশ সংসাধনের জন্য কণাদ মুনি ষট্পদাথ সংকলন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন; যাহার জন্য তাহাকে কৌতুকপ্রিয় 
লোকের নিকট-_- 

গধর্শং ব্যাখ্যাতুকামন্ত ফটপনার্ঘোপবর্ণনস্‌। 

সাগরং গন্তকামস্ত হিমবদ্গমনোপমম্‌ ॥” 


এইরূপ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইতে হইয়াছে! 

ফণাদের অভিমত পদার্থ-সংখ্য। ছয়ই হউক বা সাতই হউক) 
ভাহাতে অসন্তোষের কোন কারণ নাই; কিন্তু তাহার পদার্থ- 
ংকলনের প্রণালীটা বিশেষ সন্তোষকর হয় নাই। এই গ্রন্থে 
সাধারণতঃ হ্যায়দর্শনোক্ত _উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই নিয়ম 


অনুস্থত হইয়াছে। উদ্দেশে প্রতিপান্ছ বিষয়সমূহের নাম 


(৯) যোগবাশিষ্ঠ এ কথা আরও স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়াছেন-__ 
*মোক্ষদাবে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীন্তিতা: | 
শমোবিচারঃ সন্তোশ্তুর্থ; সাধুসঙমঃ ॥ মুমুক্ষু, 1১১৫৯ | 
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নির্দেশ, লক্ষণে_উদ্দিষ্ট পদার্থ সমূহের যথাযথভাবে শ্বরূপ 
পরিচয় প্রদান, পরীক্ষাতে সেই লক্ষণানুযায়ী পদার্থের সন্তাবাদি 
নিরূপণ ব্যবস্থাপিত হইয়! থাকে । কিন্তু এ গ্রন্থে সে নিয়মের 
মর্ধ্যাদা যথাযথভাবে পরিপালিত হয় নাই। প্রথমে যে সকল 
পদাথের উদ্দেশ ব| নাম নির্দেশ করা হইয়াছে, লক্ষণ নির্দেশের 
স্থলে, তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যন্ত বা অস্পঙ্টভাবে 
বণিত হইয়াছে । উদ্বাহরণরূপে_-“বিশেষ' ও “সমবায়ের, কথ! 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । যে “বিশেষ লইয়া বৈশেষিক ঘর্শনের 
বিশেষত্ব, সেই +বিশেষেরঃ বিস্পষ্ট লক্ষণ না থাকা বড়ই বিল্রয়কর 
মনে হয়। কোন কোন অংশ আবার লক্ষণ নির্দেশের স্থলে 
অনুক্তই রহিয়াছে ; কিন্তু পরীক্ষা প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে । 
এই সমুদয় কারণে বৈশেষিক দর্শনের সুত্রানুসারে সিদ্ধান্ত, 
ংকলন কর! বড়ই বিস্বসংকুল হইয়া পড়ে। 

বৈশেষিকমতে প্রমাগ দুই প্রকার-- প্রত্যক্ষ ও অনুমান। 
ন্তায়োক্ত শব্ধ ও উপমান এখানে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকৃভ হয় 
নাই ; পরন্তর প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে উহাদের অন্তর্ভাৰ 
করা হইয়াছে । পরিগণিত পদার্থের মধো ভ্রব্, গুণ ও 
কর্ম, এই তিনটাই প্রধান। দ্রব্যের মধ্যেও আত্মার আসন 
সর্ববাপেক। শ্রেষ্ট; কারণ, শাস্ত্রে প্রধান লক্ষ্য মুক্তি-লাভের 
পক্ষে আত্মজ্ঞান বা তদ্বিষয়ে তত্জ্বানই একমাত্র উপায়। 


আাত্মা নিত্য নিরবয়ৰ ও বিভূ। দেহাবচ্ছেদে আত্মার সুখ 
দুঃখাদি ভোগ নিথ্পন্ন হয় বলিয়া, দেহেতে আত্ম-ভ্রম হইয়া থাকে। 


২৩৮ ফেলোশিপ প্রবর্থ । 


সেই ভ্রম বশঙংই স্খানুসন্ধানে ও তানুকুল বিষয়ে নুরাগ বদ্ধিত 
হইয়। থাকে ; এবং সেই অনুরাগের প্রেরণায়ই আত্মার সহিত 
মন ও ইন্ড্রিয়বর্গের সংযোগ-পরম্পর৷ ঘটিয়। সুখ ছুংখ সমুত্পাদন 
করিয়া থাকে (১)। জীবের কর্ম্মরাশিই এপ্রকার সংযোগের মূল 
কারণ। সকাম কর্মাজন্য অনৃষ্টের তীব্র প্রেরণায় লোকে 
পুনরায় কর্্ম করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই সমুদয় কর্মের ফল 
ভোগের নিমিত্ত তাহার নৃতন নূতন শরীর গ্রহণ করা আবশ্যক 
হয়। সেই কর্ম ও জন্ম-প্রবাহ বিচ্ছেদের জন্য নিয়মিতভাবে 
নিষ্ভাম কর্মের অনুশীলন করিতে হয়। এই নিষ্কাম কর্্মই 
বিবেকবৈরাগ্যমুলক তত্বজ্ঞানের নির্দাক্ষেত্র | সুত্রকার 
বলিয়াছেন-.. 

ৃষ্টনাংদৃটপ্রযেজনানাংদষ্টাভাবে প্রয়োগোহত্যর্ঠার 1৮ ১০২৪ | 


বেদবিহিত কর্্মমাত্রই সপ্রয়োজন বা সফল দেখ! গিয়াছে। 
বেদবিহিত কোন কর্ম্মই বিফল দৃষ্ট হয় নাই; অতএব যে সমুদয় 
কর্ণ্দে কোনপ্রকার ফলের উল্লেখ নাই 7 যেমন নিত্যনৈমিত্তিকাদি 
কর্ম; সে সমুদয় কর্নেরও অবশ্যই একটা ফল থাকা আবশ্যক । 





(১) “মুখাতরাগঃ ॥ ৬২1১১ সুত্র । 
অর্থাৎ শুথের উদ্দেশ্রে অনুরাগ জন্মে । 
“আেন্ি়-মনোহর্থসন্নিকর্ষাৎ নুঁথ-ছুঃখে 1৮ ৫1২১৬ সুত্র । 
আত্মার গহিত ইত্ডিয়। মন ও বিষয়ের সম্বন্ধ হয়। তাহার কলে নখ 
[ভাব হয়। 
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অথচ সে সমুদয় কর্মানুষ্ঠানে যখন কোনপ্রকার ফলাল্লেখ দুষ্ট 
হয় না, তখন অগত্যা চিত্তশুদ্ধি সমু্পাদন দ্বারা তন্বন্ঞানাখ্য 
অত্যুদয় লাভই সে সমুদয় কর্মানুষ্ঠানের ফলরূপে গ্রহণ করিতে 
হয়। সেই তত্বজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের সর্বছুঃখের নিবৃত্তি 
সাধিত হয়। তাই সুত্রকার বলিয়াছেন-.- 


“তদ্নারস্ত আত্মস্থে মনসি শরীরম্ত ঢুঃখাতাবঃ স যোগঃ ॥' ১২1১৭ ॥ 


অর্থাৎ সমুদিত বিবেক-জ্ঞানের প্রভাবে যখন সর্ববতোভাবে 
সখানুরাগ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন মন পূর্বতন বিষয়াভিলাষ 
পরিত্যাগপূর্ববক আত্মাভিমুখেস্ধাবিত হয়,-_আত্মচিন্তায়ই নিত্য 
নিরত থাকে, এবং শুভাশুভ ফলপ্রদ সমস্ত কর্ম হইতে সম্পূর্ণ 
বিরতি লাভ করে। কর্মের অভাবে তদনুরূপ অদৃষ্টেরও অভাৰ 
ঘটে; অদৃষ্টের অভাবে শরীরপীড়ক ছুঃখরাশিরও আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি হইয়৷ থাকে ; তাদৃশ ছুঃখনিবৃত্তিই এখানে যোগ? শবে 
অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ যোগ-সাধনাই মুক্তি-পথের একটা 
প্রশস্ত ঘ্বার। মুমুক্ষুগণ এই যোগ-পথেই মোক্ষরাজ্যে প্রবেশ 
করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। একথা সুত্রকার আরও বিশদ- 
ভাবে বলিয়াছেন-- 

''তদভাবে সংযোগাভাবোহপ্রাহর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ | ৫1২১৯। 

পূর্বকথিত যোগ প্রভাবে পুণ্য-পাপময় সমস্ত অনৃষ্ট বিলুপ্ত 


হইলে, শরীরের সহিত আত্মার সন্বন্ধও বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং 
সুদুর ভবিষ্যতেও শরীর-সম্বন্ধের সম্তাবন! থাকে ন1; সুতরাং তখন 
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দুঃখের সপ্তাবদাঁও তিরোহিত হুইয়। যায়। এই ভাবে যে, 
সুটখনিকেতন শরীর-সম্বন্ধের নিরুত্ি, তাহারই নাস মুক্তি বা 
'নিঃতেয়স। 


এই নিঠশ্রেয়সই জীবের পরম মজলময় শাস্তিনিকেতন। 
জীব .এই শান্তি-নুধান্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া চির বিশ্রীম লাভ 
ফুরে; আর সংসারে ফিরিয়া! আইসে না । শ্রুতি বলিয়াছেন-” 
“ন স পুনরাবর্তৃতে ন স পু্রাবর্তুতে ।” 
ইতি--" 


শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি; । 
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